আট পরখ চির ও ক্যা 


বশীরহাট উচ্চ ইণরাজা বিদ্যালয়ের 
প্রধান শিক্ষক, 


শ্রীযাজ্ঞেশ্বর মণ্ডল 
প্রণীত । 


-শ্াশিপ্পিশিসপী্ টিটি 


শবিচায়াং তীক্ষতামেচা ধীঃ পঠ্ততি পর পদ্ম । 

দীর্ঘ সংসাহরোয়া বিচারো হি মহৌধম ॥ 

কোইহং কথমন়ং দোষ: লা াহাগা উপাগতত। 

স্যায়েশেটিত পরামশং লিচার ভাত কথ্যানে ॥ 

যুক্তিবুক্ক মুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি। 

অন্যং ভণমিব তাজ/মপুাকক" পশ্রজস্মন 8 
(মহ্ৃবি বালিকী) 


শিট» পাটি ৪ টিটি 


কলিকাতা, 
১/১ শঙ্করঘোষের লেন, নবাভারত প্রেসে, 
ভউমেশচল্্ নাগ ছারা মুদ্রিচ ও প্রকাশিস্ঠ। 





১৮৭৭ 
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এই গ্রন্থ 
পরমাবাধাতম 
শীঘুক্ত মহিমচন্দ্র নকুলাবধূত 
গরুদেবের পাঁদপদো 
উৎ্মগগীরুত 


১৯ ৭ 
বশীরহাট, | উঘদ্েশ্বর মুত, 


১৩০৩, মা । [ গ্রন্থকার 


অন্বভন্নিক্কা ॥ 


প্রতি কলিষুগেই ভন্ববিটারাভাবে ধশ্মের অধোগতি 

হেতুনানাপ্রকাব নূতন নূতন ধন্মমপ্প্রদায়ের শি হইয়া থাকে, 
কিছ্ব প্ররুততববোধ হইলে সাম্প্রদায্িকঠা থাকে না এবং 
ছ্বেষভাব-পবিবজ্জনে ক্রমশ: সমদশিতালাভে সক্ষম হওয়!] 
যায়। দ্বেবভাবই মমুদায় অনিষ্টের মূল, এবং এই জন্তই 
ভগবর্তী-গীহায় উক্ত মাছে, 

“দ্বেষমূলো মনস্তাপঃ দ্বেষো সংসারবন্ধনম্‌ । 

মোক্ষবিদ্বকরে। দ্বেষঃ তং যত্রাৎ পরিবর্ত্য়েৎ ॥” 


তন্ববিচার হইতেই ক্রমশঃ চিন্ত শুদ্ধিতে জ্ঞানোদয়, 
এবং জ্ঞানোদয় হইতেই ভীব, ঈশর ৪ পরঙ্গের শ্বন্মপা- 
বগতিতে পবাতক্তি' লাভ ও ঈশ্বরদর্শন ঘটিয়া থাকে । 
ণ্জ্ঞানং তস্থাবিচারেণ নিক্কামেনাপি বর্ধণা। 
জাযতে ক্ষাণতমসাং বিদুষাং নির্্দলা নাম্‌ ॥৮ 
(মহানির্ববাণ তন্ত্র) 
স্বস্বজূপাবগতি ব্যতীত ঈশ্বরদর্শনের চেষ্টা পাধাণে 
বীজবপনের গ্ঠায় নিক্ষলা, সন্দেহ নাই) ভ্ঞানসুলক ভক্ষিই 
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ভক্তি, এবং সঙ্ঞান তক্তিতেই কুল, শীল, জাত্যাদি অষ্টপাঁশ 
ক্রমশঃ ছিন্ন হইতে থাকে । 

ছুর্ভাগ্যের বিষয় এই বে, প্রায় সকল ধর্মনন্প্রদায়ের 
লোকেরাই তব্ববিচার পরিত্যাগ পূর্বক অজ্ঞানতা বশত: 
অগ্রেই জাত্যাদির মূলে ফুঠারাধাত করেন, কিন্ত তদবস্থার 
তাহাদের চিন্তক্ষেত্রে দ্বেবভাব পুর্ণমাত্রায়ই বিরাজমান 
থাকে । আত্মক্ঞান ব্যতীত অষ্টপাশদহনের অন্ত কোনওই 
উপায় নাই এবং এই জন্যই উপনিষদে উক্ত আছে, . 


ন্বদেহমরণিং কন্ধা প্রীণবেগনুরারিণিম্‌। 
জ্ঞাননিম্মথনাভ্যাসাৎ পাশং দহতি পণ্ডিত? ॥৮ 


আত্মধিচাববিষয়ক-অসংখ্য উপদেশপূর্ণ আধ্যগ্রস্থ- 
সকল এখনও বর্তনান রহিয়াছে, কিন্তু কেবল গ্রস্থাবৃন্তি বা 
টাকাবৃত্তিতে তজ্ঞান হওয়া! দূরে থাকুক্‌ ক্রমশঃ দম্তাহংগ্কাৰ 
ও জিগীবাদিই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; সাধনাব্যভীত তত্বস্ঞান- 
লাভ সুদূরপরাহত | 

সাধনার প্রথম সোপানই কোইহম্‌ বিচার ; মহর্ষি 
বাল্সিকী স্বয়ং বলিলাছেন,-পকোহহং কথময়ং দোঁষো 
সংসারাখ্য উপাগতঃ। নায়েনেতি পরানশঃ বিচার 
ইতি কথ্যতে ।” আমি কে, ইহা বিচার নিকপিত হইলেই, 
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সাধনার গ্রথম সোপান উত্তীর্ণ হওয়া যায়) দ্বিতীয় সোপান 
পরাতক্তিলাভ; তৃতীয় সোপান ঈশ্বরর্শন ) চতুর্থ সোপান 
অষ্সিদ্ধি ও অমর । 

তাবতের পুনরছাদয়ের সমগ্ন উপস্থিত বলিয়াই 
“আমি কে? এই প্রস্থ অধুনা শিক্ষিত ও চিন্তাশীল 
বাক্তিগণের অন্তঃকরণে স্বতঃই উদ্দিত হইয়া থাকে, কিন্তু 
" আর্ধা শাঙ্বপার্টে বিভৃষ্ণা বা তষ্ণাভাববশতঃই এই প্রাশ্থের 
সছত্তবপ্রাপ্তি হইতে অনেকেই বঞ্চিত আছেন। জগন্মযী 
বিশ্বজননার অনুগ্রহেই তাহার প্রণোদিত এই “কোতহুম্ 
্রস্থ গুরুপদেশানুঘায়ী সাধনায় প্রাপু। আশা কৰি, এই 
গ্রস্থপাঠে অনেকেরই নিদবা ভঙ্গ হইবে এবং তন্ববিচারার্থ 
মনের ব্যাক্ুলতা। জন্মিবে। এই গ্রস্থ মায়াবাদেরই অমু- 
রূপ প্প্রতিবিশ্ববাদে” পরিপূর্ণ, কিন্ত স্থশ্মভাবে গভীর 
চিন্তার সভিত মনোযোগনহফারে দুঝিয়া পাঠ কবিলে এই 
গ্রন্থে কিঞিৎ ধিশেষহব লক্ষেত হইবে এবং অখটিকরস 
সমাধান বে অতি সহজ প্রণালীতেই নিষ্পন্ন হইয়াছে, 
ভাহাও অনারাসেই বোধগদা হইবে। 
“সু! জ্ঞানমনন্তং বর্ষা” “শাস্যণ শিবমদ্বৈহম্” ত্রক্ 
একমেবাদিতীয়ম্” গ্র্ুতি ্তিবাকোর তাতপর্যবোধা- 
ভাবসবেও অনেক ধর্্রসম্প,দায়ে এই সকল মহাবাঁক্য ব্যৰ- 
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হত হইয়া! আসিতেছে, কিন্তু শতসহত্্ বংসরেও তব্ববিচাৰ 
ব্যতীত উক্ত মহাবাঁকা গুলি কেহই হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম 
হইবেন না, এবং এই কারণেই এবপিধ কোন ধর্মসম্প্রদা- 
য়েরই ক্রমোক্ধতি অব্যাহত দৃঈ হয় না। যাহারা অদূর- 
দর্শা এবং তববিচারবিমুখ তাহারাই ৰাহাড়গ্বর দেখিয়! 
মহামোহে পতিত হয়েন, এবং আন্তরিক ধর্খ্পিপাঁসাবশতঃই 
অবিদ্যা ও অদুরদর্শীতামূলক বর্শসম্প্রদায়ের আশ্রনন 
গ্রহণ করেন। 

চিরদিন সমান ধাঁ না, অজ্ঞানতামূলক বিশ্বাসও 
চিরদিন স্থায়ী হয় না) সন্তবতঃ ভারতে পুর্রুনরভাদয়ের এই 
সময় উপস্থিত, এবং এই জন্যই বিধা তার অভি প্রায় যে, 
বর্তমানকালোপযোগী এই *কোহহম্শ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 
এই গ্রন্থে ভাষাগত কোন দোষ আছে কিনা জানি না, 
তবে ষে সমুদায় যুক্তি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে 
যদি কাহারও অন্তঃকরণে কোন তর্ক বাঁ যুক্তি উপস্থিত 
হয়, তাহা হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে এবং আশা 
করি যুক্তিত্বারাই তাহা খণ্ডন করিতে সমর্থ হইব। ইতি। 


গ্রন্থকার। 


জয় তারা মা। 


পিক পপ 


“পিতাধর্দুঃ পিতাস্বগ্ পিতাহি পরমং তপঃ। 
পিভরি প্রীতিমাগন্লে শ্রীয়ন্তে সর্ববদেবতাঃ ॥ 
মাত ধরিরী জননী দয়ারহৃদয়া শিবা । 

দেবা ডূরবন্গিতরেষ্ঠা নির্দোষ! সর্নবদুঃখহা ॥ 
আরাধনায়! পরমা দয়া শাস্তি; ক্ষমা ধৃতিত | 
স্বাহা স্ববা চ গৌরী চ পল্পা চ বিজয়! জয়া ॥ 
আচ্ভান-তিমিরান্ধন্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়!। 
চক্ষুরুণ্মিল্তং যেন তশ্মৈ প্রীগুরবেনমঃ ৮ 


কোহুহম্‌। 


- পাশ্স্সশী 


(১) 

*অহমশ্বীতি অহং জানামি”_-আমি আছি, আমি 
জানি। যদিবল “আমি আছি” ইহার প্রমাণ চাই । কে 
প্রমীণ চায়? উত্তর-মামি। “আমির অস্থিত্থ প্রমাণিত হইবাব 
পুর্বে “আমি” প্রমাণ চাহিতে পারে না। অতএব “মামি 
আছি এই বাক্যের বিকন্ধবাদী ন। থাকা, «আমি আছি” 
স্বতংগিদ্ধত। 

(২) 

আমি অবিনাশী কি বিনাশী, অর্থাৎ নিতা কি অনিভা, 
তাহ। দেখা যাউক। 

আমার বিনাশ যদি আমি না দেখি, তবে আমি বিনষ্ট 
হইতে পারি না, কাবণ আমি যে আছি, তাহ! আমি জানি, 
আমার অস্তিত্বে আমার অচল ও অটল বিশ্বাস আছে। 


আমার বিনাশ যদ্দি আমি দেখি,তাহা হইলেও দ্র্ট'«আমি”?র 


কোহহম্‌। ঙ 


অগ্তিহ্থ থাকায় দৃশ্া «আমির বিনাশ অসন্ভব, যেহেড দষ্টা 
ওদৃগ্ভ এক “আমি |” অতএব আমি“অবিনাশীশ (নিতা)। 





(2) 
আমি চৈতন্ত কি জড়? 
জড় আপনার অস্থি চানেনা, অথাং তাহাব জ্জান নাই 
যেয়ে আছে। আমি অহ আমি জনি আথাত আমার 
অস্তিত্বে আমার জ্ঞান আছে । অঠএব আমি আড় শহি, আমি 
“চৈতন্য, এবং জড় হহতে আনন আন্পূর্য সহ্থ বা ভিন্ন 
পণার্থ । আমার দেহ এড, অতএব আমি আনার দেহ হইতে 
স্বত্ব পদার্থ । 
(৪) 
আমি আছি জানি, "সর এব শামাব ্বানশর্ষি অর্থাং 
জানিবার শর্তি আছে) স্বাকানা। আনার দানশক আম 
হইতে স্বতদ কি আসমান সহিত এক ও অভিন্ন তাহা বিঢাধা। 
ভ্ঞানশর্ষি যদি আমা হইতে কোন শ্বতম্থ পদার্থ হর, ত'ঠ1 
হইলে উহার প্মভাবেও আমার অশ্থিন্ব থাকিবে, এবং রি 
যদি জ্ানশক্তি হীন হই, তাহা হইলে আামার জ্ঞান থাকিবে না 
যেআমি আছি, সুতরাং আনি ছড়পদার্থ হইব। কিন্তু 


৪ কোহহম্‌। 


অগ্রেই অবগত হইয়াছি যে, আমি জড় হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্্ 
পদার্থ অর্থাং অ।মি চিৎ বা চৈতন্ত; অতএব স্থিরসিদ্ধান্ত 
হইল যে, মামার জ্ঞানশক্কি আমা হইতে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ 
নহে) আমিণ আমার জ্ঞানশক্তি এক ৪ অভিন্ন। যাহাকে 
আমি আমার জ্ঞানশক্তি বলিতেছি, আমিই সেই জ্ঞানশকি, 
অর্থাৎ আনি আমাদ্াৰাই আমাকে জানি । “জ্ঞান” ও “ন্ান- 
শক্তি” শব্দদ্ধয় একই অথবোধক; আমার চ্ছানশক্তি আছে 
বলিলে আমি যাহা বুঝি, আমার জ্ঞান মাছে বপিলেও আমি 
তাহাই বুঝি, স্বুতবাং “জ্ঞান”ই পজ্ঞানশক্তি ; এবং যেহেতু 
আমি ও আমার জ্ঞানশন্তি এক ও অভিন্ন, অতএব আমি 
“জ্ঞান।” 

যদি বল যে, কোন জড়পদার্থের মহিত জ্ঞানশক্তির 
বিশেষ যোগ হইলেই উক্ত জড়পদার্থ চৈতন্সংজ্ঞ। প্রাপ্ত হয়, 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চৈতন্ত বলিক্বা স্বতন্ব কোন পদার্থ নাই, 
এজন্তই আমি জ্ঞানশঞ্তিহীন হইলে জড় হা যাই। তাহ! 
হইলে.আমাৰ এই বক্তব্য যে, চৈতন্য বলিয়া কোন স্বতস্ 
পদার্থ যদি না থাকে, তবে জড়ের ও জ্ঞানশক্তির দ্রষ্টা সা 
জ্ঞাতা কে হইবে? আমিই জড়কে জানিতেছি এবং আমার 
জ্ঞানশক্তি যে আছে, তাহাও আমি অবগত আছি, যেহেতু 
উজ্জ শক্তিদ্বারাই আমি জানিতে পারি। অতএব আমি 


কোইহম। ৫ 


জডাতিরিক অর্থাৎ জড় হইতে স্বতম্ম চৈতহ পদার্থ, এবং 
আমাৰ ভ্ঞানশক্কি আমা হইতে পুথক হইতে পাণে না বলি- 
মাই আমি ও আমার ভ্ঞানশর্তি এক ও অতিন্ন। 

যদিও বা বল যে, জ্ঞানশক্ধি জড়ের সহিত একত্র 
সংযুক্ত হইলেই চৈতন্যনামধেয় দ্ুষ্বী 1 জ্ঞাত! হয়) তাহা 
হইলেণ জামার জিত্তানা এই যে, চৈতন্য বপিয়া দগাস্বরূপ 
কোন পদার্থ যদি না থাকে,তবে ভ্রানশক্চি ও জড়ের পরস্পর 
সংযোগের দ্র্টা কে হইবে? ড্র্টা বা জ্ঞাতাভাবে উক 
সংষোগ অগণন্ভব। যদি বল, উক্কু দ্বিবিধ পদার্থ দ্রষটাভাবেও 
আপনা আপনিই মংমুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও আমার 
বক্তবা এই যে, কাবণ বা কর্তা বাতিরেকে সংযোগরূপ 
কার্য্য অসস্তব; জড়ের কোন কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে পারি 
না; জ্ঞানশক্কির ও জড়ের সহিত সংযোগের পূর্বে কর্তৃত্ব 
সম্ভব নহে। ভ্ঞানশক্তি বদি আপনা আপনিই জড়ের সহিত 
সংযুক্ত হয়, স্বীকার করি, তাহা হইলে ভ্ঞানপক্ষির সযোগের 
শক্তি আছে, অতএব “শক্তির শক্তি আছে” বলিতে হয়? 
ইহা অপেক্ষ! হাস্তাম্পদ ও অনঙ্গত বাকা আর কি হইন্ডে 
পারে? হাহা হউক জ্ঞানশক্রির জড়ের সহিত সংঘোগের 
শক্ষি আছে,যদি স্বীকার করিয়! লই, তাহা হইলে ভ্ঞানশক্তির 
কর্তৃত্ব আছে, বলিতে পারি। “কর্তৃত্ব'” “শব্দটা জ্ঞাহৃত্ব বা 


৬ কোহহদ। 


ঈত্” সক অর্থাৎ থে কণ্তা সে অবশ্ জ্ঞাতা হইবে, 
কারণ কিরূপে কর্তৃত্ব করিতে হইবে, ইহা না জানিলে 
কর্তত্ব অসম্ভব; অতএব জ্ঞান শক্তিকেই জ্ঞাতা স্বীকার 
করিতে হইতেছে, এবং জ্ঞানশক্তিই জ্ঞাতা হইলে, তুমি 
কিৰপে বলিলে বে, জ্ঞানশক্তি জড়ের সহিত সংঘুক্ত 
হইয়াই জ্ঞাতা হয়? যাহা হউক, জ্ঞানশক্তিই যদি ভ্রাতা বা 
দ্রটা হয়, তাহা হইলে আমি ঘখন জ্ঞাতাবা দঈগা,তখন আমিই 
সেই জ্ঞানশক্তি ! এবং এই জ্ঞানশূন্তিকেই আমি চৈতন্য 
বাজ্ঞান পদার্থ বলিতেছি এবং আমিই সেই “জ্ঞান” পদার্থ! 
আমার স্বভাব, প্ররৃতি বা ধঙ্মই এই যে, আমি জানি বা 
দেখি। আমি দরষ্টা বাজ্ঞাতা বলিবাই আমার জ্ঞানশক্তি বা 
দর্শনশক্তি আছে, এপ কথিত হয় মাত্র, বস্ততঃ জ্ঞান- 
স্বরূপ-আমাতিরিক্ত বা আমা হইতে স্বতন্ব জ্ঞানশক্তি নাই। 





(৫) 
আমি বিকারী কি অবিকারী, অর্থা২ আমার কোন 
পরিবর্তন আছেকি আমি অপরিবর্তনশীল পদার্থ? কলা 
বা পূর্ব মুহর্তে যে “আমি” ছিলাম, অগ্য বা এই মুহূর্তে 
সেই “আমি"হ আছি, এবং পৰদিন বা পব মুহর্তেও এই 
«“আমি”ই থাকিব, ইহা আমি জানি; আমার একত্ব 


কোইহম্‌। ৭ 


বিন হয় না। আমি বদি বিকারী হইতাম, তাহা হঈলে 
আজ এক “আমি', এবং কাল গ্ত “আমি”? হইয়া পড়িতাম, 
বিশেষতঃ যাহা পরিবর্তনশীল দই হইতেছে, তাহাই জড় 
বণিরা গণা হইতেছে, অপবিবর্ভনথীল কোন জড়পদার্থ দঃ 
হম না। 'আমার দেহেব পরিবর্ধন আছে এবং উহা জড়- 
পদার্থ । যাহা গড তাহা সাবয়ব দু হইতেছে, অবয়বহীন 
কোন জডপদাধ পেথা ঘায় না।, আমার যর্দি কোন অবম্বৰ 
থাকিত, হাহা হইলে ছ্রানস্থ্রপ আনাক ঠক উহা দৃষ্ট হইত, 
অতএব স্বাকাগ্ায ঘে,আমি “নিরবয়ব 1”? নিববম্ধব পদাথের 
পবিব্ন অসস্তব। গ্ানশক্তে ভিন্ন অগ্ত কাহারও কঠহ নাই, 
যেহেতু কণ্ঠা জ্ঞাহা বা জা হইবে। আমিই যখন উক্ 
ভ্তানশক্চি, তখন আমার পবিবপ্ধন আমি কেন কপিব? 
আমার পরিবর্ধন মামি করি না, আমি জানি । অতএব 
আমি অপবিবর্ধনশাল পদার্থ অর্থাৎ আদি “নির্বিকার 1” 


(৬) 


আমি নিব্বিকা ভাবে বা অবস্থা অনাদি অনন্তকাল 
স্থারী, এজন্য আমি “সহ” পদার্থ । 


১ 


পাস পপসপ 
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(৭) 
অতএব আমি সংস্বরূপ এবং চিৎম্বরূপ বা জ্ঞান- 
স্বরূপ পদার্থ। “সচ্চিদহ্ম।” 





(৮) 
আমি নিরধয়ব ও নির্কিকার বলিয়্াই আমি 
“নিগুণ) যেহেতু কেবল গুণেরই পরিবর্তন দৃষ্ট হয়। 





(৯) 
আমি নিরবয়ব বলিয়াই আমি “নিরাকার” ও 
“অরূপ,” অতএব আমি “অসীম” অর্থাৎ সীমারহিত। 


৩০ 


(১০) 

নিরাকার, অরূপ, নিরবয়ব, অমীম পদার্থ এক)” 
অর্থাৎ ছুইটী নিরবয়ব অসীম পদার্থের অস্তিত্ব অস- 
স্তব, যেহেতু ছুইটা থাকিলেও এক হইয়া যাইৰে) 
বিশেষতঃ নিরবয়ব অসীম দুইটা পদার্থের পরস্পর 
ভেদর-নিবূপক কোন পদার্থের অস্তিত্ব সম্ভব নহে, কারণ 
সাবয়ব পদার্ঘদারা নিরবয়ব অদীম পদার্থদবয়ের পর- 
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ম্পর ভেদকরা যাইতে পারে না। অতএব নিরবন্ধব পদার্থ 
একটা ভিন্ন ছুইটা নাই, অর্থাৎ কেবযা “আমিই নিরবয়ব 
পদার্থ। 

তন্বোক «“সচ্চিদেকং ব্রহ্ম” এই মহাবাক্যের প্রতি- 
পাচ্য ব্রক্ম আমিই হইলাম) যেহেতু আমি *সংস্বরূপ* ও 
*চিৎস্বন্নপ, এবং আমি ভিন্ন অন্য কোন “সচ্চিৎ”' পদার্থ নাট, 
কারণ ““সচ্চিং” পদার্থ নিরবয্ব ও অনীম বলিয়া এক। 
আমি জ্ঞানন্বরূপ, অতএব “প্রজ্জানং ব্রঙ্গ” বেদের এই 
মহাবাক্যের প্রতিপাগ্ঘ বন্ধ ও “আমি ।” “অহণ ব্রহ্গাস্মি,» 


বেদের এই মহাবাক্যের সহিত আমাব মুক্রির মীমাংসা এক 
হইল। 

এই পর্য্যন্ত মীমাংসাতে পহুছিলাম যে, আমি সজাতি- 
বর্জজিত এক ব্রহ্গ, অথাৎ আমি ভিন্ন অন্ত বঙ্গ নাই। 





6১১) 
আমি জ্ঞানস্বর্ূপ, অতএব মামার “গ্রানশক্ি' (জানি, 
বার বা দেখিবার শক্কি) আছে, অর্থাৎ আনি জানিতে পারি । 
এই পজ্ঞানশক্কি” আমা হইতে কোন শ্বতন্থ পদার্থ নছে। 
যেমন অগ্নি কি, তাহ! বুঝাইবার জগ্ঠ, অগ্নির দাহিক] শক্তি 


রি কোঠহম্‌। 


আছে, এপ বলা হম, কিম গ্রনতপক্ষে দাহিকাশক্তি বণিন! 
কোন স্বতম পদার্থ (অগ্রি হইতে অতিরিক্ত পদার্থ) নাই-- 
দগ্ধ কৰা শুখিব ধর্ম, প্রকৃতি বাস্বভাব; পেইপ জ্ঞান কি, 
তাহা বুঝাইবাব,জন্তই জ্ঞানের "জ্ঞানশক্তি” আছে, এমত 
বলিতে হম, প্রক্কিতপক্ষে 'জ্ঞানশক্কি” জ্ঞান হইতে কোন 
স্বত্ব পদার্থ নয়। যেমন দাহিকা-শক্কিব অভাবে অগ্নির 
অভ।ব, সেইবপ জ্ঞানশক্কির অভাবে ভ্ঞানেন অভাব বুঝিতে 
হইবে। 'জ্ঞানের জ্ঞানশক্কি আছে? বলিলে এইমার বুঝিতে 
হইবে যে, জ্ঞান ভ্রাতা বা দ্রষ্টাী। অতএব "ভ্ঞানশক্তি” শবা- 
টান গরযোগে কোন বাধা নাই, যেতেতু ইহাৰ অর্থবোধ হইল । 
এই জ্ঞানশকি এক বলিয়া, ক্রিয়ার বারকীভাবে, অশীম ; 
এবং কখনও ইহার হামবুদ্ধি নাই) জ্জানণক্কি বলিয়া যদি 
কোন শ্বতম্ব পদার্থ থাকিত, তাই! হইলে উহাৰ ত্রাসবুদ্ধি 
হওয়া না হওয়া সঙ্ন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পাবিত। অসীম 
জানশক্কি"ই জ্বীন, যেমন “অসাম দাঠিকাশক্কি”ই অগ্রি। 
জ্ঞান জ্ঞাতা বপিযাই জ্ঞানের ভ্রাণশক্তি আছে, স্বীকার্ষা। 
যে বস্তু বা পদার্থের যে প্রকৃতি, দেই বস্থ হইতে মেই প্রকৃতি 
বাদ দিলে উক্ত বস্তুরই লোপ কনা হয়। 
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(১২) 

এখন দেখা যাউক, জ্ঞানন্থন্ূপ বা চিংশ্বরূপ আমি সক্রির 
কি নিশ্বিয়। আমি শিরবনব, নিপ্বিকার ও অসাম, অতএব 
আমি শিশ্চল, গ্থিব এ গঙ্কাব। মৃতপাধ আমি “নিক্ষিয়” | 
আদার স্বভাব বা প্রতিই এই যেআমি দেখি বাজানি, 
অথাং মামি সাঙ্গীৰপে কেবণ দৃষ্টা বা জ্ঞাতা মাব,আনি 
কিছু বিনা, অথাং আমি জাগতিক কোন পরহিব্ধন 
ঘটাই না এবং কষ্ট পিনাশারি হিয়। আমার শাই। আমি 
যথন দ্তান পদাথ,'5থন আমি আমার জ্ঞানশর্তিতে কেবল 
জানি বাবেশি,হহাহ সুদ্জিযুক্ত ১ “গানশ(9” স্ষ্টি বিনাশাদি 
ক্রিয়া-বোধক নহে) ইহা সহভেই বোধগমা ঠয। 

যদি বল, জ্ঞানস্মবপ বঙ্গে জ্ঞানশক্তি আছে এব্রং 
এই জ্ঞানশক্তি রঙ্গ হইতে স্বতন্থ পদার্থ নহে, অথাত রঙ্গ ও 
ভ্তানশন্ষি এক ৭ অভিন্ন, ইহা স্দীকার কৰিলে; কিন্ত বঙ্গের 
যেমন “ভ্রানশক্কি” আছে, দেইন্ধপ বঙ্গের রিয়াশক্কি” 
(অর্থাৎ স্বিনাশাদিকিয়াশক্তি) এ “ইচ্ছাশক্তি” আছে, 
স্বীকার কবিতে বাধা কি? বঙ্গের “উচ্ছাশক্ষি'” ৪ পক্রিয়া- 
শক্তি আম শ্রীকার করিতে পাবি না, ক্ঞানস্বরূপ বক্ষ 
সাক্ষীৰপে কেবল দ্রটা বা দ্াতা মা; কষ্ট বিনাশাদি 
ছাগতিক কোন পরিবর্তনরূপ ক্রিয়া! তাহার নাই এবং 
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তাহার ইচ্ছাও নাই। “ইচ্ছাশক্তি” ও “ক্রিয়াশক্তি” যদি থাকে, 
তাহা হইলে ইহাঁও অবশ্য শ্বীকা্ধ্য যে, যেমন *জ্ঞানশক্তি” 
বক্ষ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, সেইরূপ “ইচ্ছাশক্তি'" এবং 
“ক্রিয়াশক্তি”ও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, অর্থাৎ দইচ্ছাশক্কি” 
ও “ক্রিয়াশক্তি” বদ্ধ হইতে অভিন্ন) যেমন *জ্ঞানশক্তি"ই 
বঙ্গ, সেইরূপ “ক্রিয়াশক্কি”ই বর্ম এবং “ইচ্ছশক্তি',ই ক্ষ, 
বলিতে হইবে। “ক্রিয়াশক্তি” ও “ইচ্ছাশক্তি” বলিয়া 
ত্র্গাতিরিক্ত কোন স্বতন্ত্র পদার্থ যদি থাকে, তাহ! হইলে 
উক্ত পদার্থদয় নিরবয়ব কিন্বা সাবয়ব হইবে। সাবয়ব 
হইলে উহাদের অবয়ব জ্ঞানন্বরূপ ব্রহ্গকর্তৃক দৃষ্ট হইত । 
অতএব এক্রিয়াশক্কি” ও ইচ্ছাশক্কি”কে নিববয়ব পদার্থ 
বলিতে হইতেছে। নিরবয়ব পদার্থ এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর 
নাই, অগ্রেই প্রমাণিত হইয়াছে, এজন্য “ক্রিয়াশক্তি' ও 
“ইচ্ছাশক্তি” ্রদ্ষকেই স্বীকার করিতে হইল। পূর্বে পজ্ঞান- 
শক্তি”কে বঙ্গ স্বীকার করিয়াছি, এখন “ইচ্ছাশক্তি” ও 
পক্রিয়াশক্ষিকেও রঙ্গ বলিতে হইল) স্থতরাং *জ্ঞানশক্কি”ই 
শক্রিয়াশক্ডি,” এবং পজ্ঞানশক্তি”ই ইচ্ছাশক্তি" অর্থাং 
পক্রিয়াশক্তি'” ও “ইচ্ছাশক্ি” পজ্ঞানশক্ি” হইতে স্বতন্ত্র 
ব। ভিন্ন নহে। “জ্ঞানশকি'ই যদি “ক্রিয়াশক্কি” কি 
কইচ্ছাশক্তি?? হইল) তাহ! হইলে “ভ্ঞানশক্তি''র ক্রিয়াও, 
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“ইচ্ছাশকি??র এবং পক্রিয়াশকি”র ক্রিয়ার সহিত এক ও 
অভিন্ন হইবে। পজ্ঞানশক্ত” ক্রিয়া “দানা বা দেখা, 
হচ্ছাশক্কির ক্রিয়া ইহা কৰা? এবং কিয়াশকির কিয় 
শ্থাষ্টি করা, বিনাশ কথা এবং জাগতিক পরিবর্তন করা 
অতএব “জানা বা দেখাও যাহা “ইচ্ছা কবা9” তাহা, 
এবং পস্স্টিকরা”9 নাহাই হইল,ইহা সম্পূর্ণ অঙসঙ্গত। 
“্দশন” 3 ইচ্ছ।” কখনই 'রক নহে) “দর্শন” এবং 
প্জন্” ও এক হতে পারে না। অতএব হহাই যুক্তি- 
যুক্ত যে, বঙ্গের কেনল "ভ্তানশ/ ফ্রাই আছে) পক্রিয়াশক্ডি” 
ও “ইচ্ছাশর্কি” আদোহ নাহ। 

তবে যদি ঠুমি বলে, আপ্জে "ভ্রানশঙ্তি” আছে 
বলিয়াই, বঙ্গের “িসাশক্সি” এ পহসহাশ প্র অত্তিত্ব 
অস্বীকার করা হইল) বৃঙ্ষেন "ক্রিয়াশক্ডি” কিন্বা “ইচ্ছাশক্তি 
আছে স্বীকার করিয়া, পদ্ঞাননক্করিগর অস্তিহ অন্বীকার 
করায় বাধা কি? “ভ্ঞানশক্তিগ্র অক্তিহ অন্বাকত হতে 
পারে না, কারণ “আমি আছি” ইহা আমি জানি, এ জন্তই 
আমার “ভ্রানশক্তি” বা জাণিবার শক্তি আছে, ঠহ1 জবস 
স্বীকার্যা। “জ্তানশক্তি” অস্বীকার করিয়া যদি কেবল “ইচ্ছো- 
শক্তি” কি “ক্রিয়া শক্তি” স্বীকার করি, তাহ! হইলে “ইচ্ছা” 
ও “ক্রিয়ার ভ্রাতা কে হইবে? জ্ঞানশক্তি”্র অভাবে 
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“ইচ্ছা” ও পক্রিয়া*্র জ্ঞাতা ও কর্তাভাব হইবে, ইচ্ছা- 
কাবী কিস্থজনকারী কর্তা আপনার অস্তিত্ব না জাঁনিলে 
কিরূপে ইচ্ছা করিবেন এবং কিরূপেই বা স্থজন করিবেন রি 
অতএব স্থির পিদ্ান্ত হইল বে, বঙ্গের কেবল “জ্ঞানশক্তি”ই 
আছে, ঠাহার পক্রিয়াশক্কি” ও “ইচ্ছাশক্তি” নাই_তিনি 
কেবল সাক্ীন্বরূপ গ্রাতা বা ড্রটা মার; ভিনি ইচ্ছাও 
করেন না এবং স্থষ্টিও করেন না এবং জাগতিক কোন পবি- 
বর্তনও তিনি ঘটান না। “ইচ্ছ1” যে কি, তাহা পবে বন্তবা; 
এখন এই পর্ধান্তই মীনাংদসিত হইল বে, জ্ঞানস্ববূপ আমি 
(ত্রঙ্গ) “শিশ্ষির?? | 

আমি যদ পিক্সির ও সজাতি-বন্গিত বদ্ধ হইলাম, 
তবে জাগতিক পরিণন্ভন কে ঘটান? আদার দেহের পরি- 
বণ দৃষ্ট হয়। আগ আমি যাহা একবপ দেখিতেছি, কাল 
আবার তাহাই অগ্তৰপ দেখিতে পাই। অপ্য দেখি মক- 
ভূমিতে জপ আছে, কলা মানার দেখি উহা জণ নর, মরা- 
চিকা মার। এক বস্কে কখণ৭ দেখি পাষ্প, কথনও দেখি 
তরল পদার্থ জল, আবান কথন৪ দেখি ববক। আমার 
দশনেব বা জ্ঞানের এইবপ পরিবর্তন কে ঘটায়? আমার 
জানশক্তির কোনই তাসবদ্ধি হয় না, যেমন ক্রানশক্তি 
তেমনই থাকে, তবে অন্য যাহা একরূপ দেখি, কলা তাহ! 
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জগ্তন্নপ দেখি কেন? গেমন দপণের গুণে, সুখাক্কতি কোন 
দপণে বক্র, কোন দপণে পার্থ, শোন দপণে ক্ষুদ কোন 
দগণে বৃহ২ ছ্ট হর, কিন্তু পৃষ্টিশর্জি যেমন ভেমনই থাকে 
এবং সুখের ও কোন পিবঞ্ভন ঘটে না) মেইক্িপগপা কোন 
বস্থ জলাবাধ, কলা মেই বপ্ত বরধাকার বা বাশ্পাকার ছৃ 
হইলে ৪,আমার জ্ঞানশ্সির দশনশকিব, দে কোন হাসবুগি 
হয় না, ইহা অব স্বাকার্ধা, বারণ 'ছামি নিকিকার শিগুণ 


পভ্ান” এব” আমার জাননা ভু” আমা হহতে কোন স্বতগ 
বা ঠিন্ন পণর্থ নহে। আমার জ্ঞানশৃক্তি বশ অমান ও 
শির্ষিকাব (অপবিবখনশদ। হথন আমাৰ দে এম নাহ) ইহ 
স্বতঃপিদ্ধ; আনি নাহ] দেখি, হাহা উিকহ পেখি, জ্ঞানের 
শমগ্রমাদ অনোর্কিক | দদণে প্রঠিবি্ধ দেখি মাধ, মুখ 
দেখি না) গ্রঠবিদ্ নানা পকার হইত পালে, মুখ যেমন 
তেমনই থাকে । আমি যদি প্রঠিণিদ্থ না দেখিয়া সুখ 
দেখিভাম, ভাছাহলে মুখের স্বনপই পেখিহান মুখ এক 
বপহ দেিতা, নানানপ দেধিতান না। নেমন প্রতিবিগ 
তেমনই আমি দেখিছা। থাকি, ইচাতে আনার ছ্টিশক্ষির 
কোনই দোষ নাই। একহ বস্ব জল, বব ও বাপ প্রতি 
ভিন্ন ভিন্ন আকারে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভ্ঞানন্বপ্ূপ আমাকক 
দৃট হইলেও, 'আাগার জ্ঞানশক্তির (দর্শনশক্ডির) উপর কোনই 
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দোষারোপ করিতে পারি না-_আমি যাহা দেখি, তাহা ঠিকই 
দেখি, আমার কোন ভ্রম নাই। অদ্য মরুভূমিতে জল দেখি- 
লাম, আবার কল্য তাহ! মরীচিক বলিয়। জানিলাম-উভয় 
দশনই ঠিক দশন, দর্শনে কোন ভ্রম হইতে পারে না) জ্ঞান- 
স্বরূপ বপ্ধেব ভ্রম যুক্কিবিরুদ্ধ। এক বস্তুকে দুইদিন দ্বিবিধা- 
কার দেখিবার কারণ কি? একমাত্র মুখ থাকা সত্বেও যেমন 
দুই দর্পণে ভিন্ন ভিন্ন আকার বিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিষ্ব 
দুষ্ট হয়, মেইক্ূপ জ্ঞানদর্পণেও একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন প্রতি. 
বিশ্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে। জ্ঞানদর্পণে বস্তর স্বরূপ দৃষ্ট হয় না? 
স্তর স্বরূপ যদি দুষ্ট হইত, তাহা হইলে এক বন্তকে একদিন 
জল ও অন্যদিন বরফ বা ঝষ্পাকার দেখিতাম না। 

জ্ঞানদূপণে বস্তর প্রতিবিষ্ব দৃষ্ট হয় সত্য, কিন্তু জ্ঞান- 
স্বরূপ ব্রদ্ধ কক উক্ত বস্তু দৃষ্ট হয় না কেন? রঙ্গ স্বয়ংই 
উক্ত বস্তব বা পদার্থ; বর্গ স্বজ্ঞানদর্পণে (অন্তঃকরণে) আম্ম 
প্রতিবিশ্বই বিবিধাকারে দর্শন করিয়! থাকেন, পরে ইহা 
বিশেষ বিচার্য। 

আমি দর্পণ প্রতিবিস্বই দেখি মাত্র, আমি দর্পণে 
বস্তবা বস্তর স্বরূপ দর্শন করি না, এন্সনঃই এক সময়ে 
যাহা একরূপ দেখি, অন্য সময়ে আবার তাহাই অন্য 
কপ দেখি, অর্থাং একই বস্তর ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিত্ব দর্শন 
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করিয়া থাকি। আমি কেবল পাক্ষীন্পে জ্ঞাতা বা ড্রষ্টা 
একই আছি এবং আমার জ্রানশক্তিও একই আছে; যেমন 
প্রতিবিদ্ব জঞানদ্পণে পতিত হয়, সেইরূপ প্রতিবিদ্থই আমি 
দর্শন করিয়! থাকি, ইহাতে আমারও কোন দোষ নাই এবং 
আমার দ্শনশক্তিরও কোন দোষ দিতে পারি না) আমি 
যা! দেখি তাহা ঠিকই দেখি, আমার দর্শন মিথ্যা হইতে 
পারে ন] এবং দর্শনে কোন ভ্রম প্রমাদেরও সম্ভাবনা! নাই 
যেহেতু আমি ভ্ঞান স্বরূপ ব্রচ্ম। 

পরিদৃশমান জগওপ্রপঞ্চ প্রতিবিশ্ব বলিয়া স্বীকার 
করিলে, ইহা অবস্ত স্বীকার করিতে হইবে যে, উক্ত জগৎ 
প্রপঞ্চ যাহার প্রতিবিদ্ব, তাহার অস্তিত্ব আছে এবং তাহা 
প্রতিবিদ্বের স্তায় অবস্ত নহে অর্থাৎ তাহা কোন পদার্থ 
হইবে। যেমন মুখ আছে বলিয়াই ভিন্ন ভিন্ন দর্পণে উক্ত 
মুখের ভিন্ন তিন্ন প্রতিবিদ্ব দৃষ্ট হয়, এবং প্রতিবিশ্বের ও 
দর্পণের অবর্তমানেও মুখ বর্তমান থাকে? সেইরূপ পরিদৃশ্তমান 
পরিবর্তনশীল জগপ্প্রপ্রঞ্চরূপ প্রতিবিষ্ব অবস্ত কোন পদা- 
ের প্রতিবিম্ব হইবে, এবং সেই পদার্থ, ক্ঞানদর্পণের ও জ্ঞান- 
দর্পণস্থ প্রতিবিষ্বের অবর্তমানে ৪, বর্তমান থাকিবে ইহ! 
শ্বীকাধ্য, কারণ দর্গণাভাব প্রতিবিস্বাভাবের কারণ হইতে 
পারে, কিন্তু দর্পণ ও দর্পণিস্থ প্রতিবিদ্বের অভাব প্রতিবিস্বিত 
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পদার্থের অস্থিত্বলোগের বা ৰিনীশের কারণ হইতে 
পারে না। 

যেমন দর্পণস্থ গ্রতিবিষ্ব পরিবর্তনশীল হইলেও, উক্ত 
দৃশ্ত নিথ্য! শয় অর্থাৎ ভ্রম নয়, যথার্থই উহা প্রতিবিস্ব ; 
সেইরূপ জণং গ্রপঞ্চরূপ প্রতিধিষ্ব পরিবর্তনশীল হইলেও, 
উক্ত দৃশ্য মিগা| বা ভ্রমাস্মক নয়, যথার্থই উহা। গ্রতিবি্ব। 
আদর্শে (দর্গণে) বেমন আত্ম ছবি দৃষ্ট হয়, সেইবপ জ্ঞান- 
দ্পণে (অন্তঃকরণে) ও কি আক্ম-প্রতিবিষ্বই দর্শন করিয়। 
থাকি? তাহা যদি হয়, তাহা হইলে পরিদুশ্যমান জগৎ 
গ্রপঞ্চজূপ প্রতিবিদ্ব ব্রঙ্গেরই প্রতিবিপ্ব হইয়া! দীড়ায় এবং 
নিরবয়ব ও অরূপ ত্রন্গের সাবনব ও সর্প প্রতিবিদ্ব হয়। 
ইহা হইতে পাত্রে কি না, পরে বিচাধ্য ; অগ্রে জ্ঞান দর্পণ 
কি, তাহার মীনাংসা করিতে হইবে। এখন এই মাত্র 
বন্তব্য ঘে, জগত গ্রপঞ্চরূপ প্রতিবিষ্ব যদি ব্রহ্ম তিন অন্ত 
কোন পদাথের এ্রতিবিষ্ব হইত, তাহা হইলে জ্ঞান স্বরূপ 
বদ্ধ কর্তুক উক্ত পদার্থ দৃট হইত। 

আতিবাক্যে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এমন এক সময় 
আমিবে থে সময়ে জগৎপ্রপঞ্চ থাকিবে না এবং কেবল এক- 
মাত্র নিরুপাধি ব্রঙ্গই থাকিবেন। জগতপ্রপঞ্চ পরিবর্তনশীল 
বলিয়া, উহার পরিণাম যে লয় বা বিনাশ তাহা অনুমেয় 
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বটে। এই কালে (মহাপ্রলয়ে ) অন্তঃকরণেরও অভাব 
হইবে, এজন্ত অন্তঃকরণকে নিত্য পদার্থ বলিতে পারি না। 
যে কালে অন্তঃকরণ ও জগত গ্রপঞ্চ থাকিতে না, তখনও সং- 
স্বরূপ 'ওজ্ঞানস্বরূপ ব্রদ্ধ পাকিবেন এবং তাহার জ্ঞানশক্তিও 
থাকিবে) ইচা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, জগৎ বলির! 
কোন পদার্থ নাই, জগং বলিয়! কোন পদার্থ থাকিলে জগং 
প্রপঞ্চবপদৃহাভাব কোন কালেও হইত না। প্নালতে। 
বিদাতে ভাবঃ নাভাবে বিগ্তে মতঃ।” (ভগবংগীতা) "আদ. 
বস্তে চ যন্ান্তি বর্তমানেহপি তত তথ1।” *(যোগবাশিষ্ট)। 
অতএব জগত প্রপঞ্চৰূপ দৃশ্য অবন্থ অর্থাৎ প্রতিবিষ্ব মার, 
এবং দ্বিতীয় পদার্থের অস্তিহ্থ না থাকায় উহা বরন্ধেরই প্রতি- 
বিশ্ব। ভ্ঞানন্বর্ূপ তরঙ্গ কেবল সাক্ষীরূপে দ্র বাস্ঞাতা 
বলিয়া বন্ধের নিক্দ্িতা হেতু তাহার বিনাশৰপ জিয়া 
ভাবে জগংকে কোন অনিত্য অর্থাৎ বিনাশপ্াল পদার্থ ৪ 
ঘলিতে পারি না এবং কোন অনিত্য পদার্থের প্রতিবিশ্ব ও 
বলিতে পারি না; অতএব স্থির সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে যে, 
পরিবর্তনশীল জগতপ্রপঞ্চরূপ দৃশ্ঠ আদ্ম-প্রতিবি্থ মাহ 
যদি বল, অন্তঃকরপ বিন কে করিল? অস্তঃকরণ 
প্রতিবিস্ব নহে এবং উহার বর্ধমানত1 শ্ঞানগোচর । উহ! 
কোন নিরবন্ধব পদার্ঘও নদ্ধ এবং নাবয়ব পদার্ঘও নম 
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অন্তঃকরণ, নিরবয়ব পদার্থ হইলে, ব্রহ্গের সহিত এক ও 
অভিন্ন হইত, এবং সাবয়ব হইলে উহার অবয়ব দৃষ্ট হইত। 
অন্তঃকরণসংজ্ঞাবিশিষ্ট জ্ঞানদর্পণ যে কি, তাহা পরে 
বক্তব্য। ৃ 

যদি বল, "্রুতিবাকোর উপর নির্ভর করিয়া তুমি 
কোন সময়ে জগতের তিরোভাব বা লয় অনুমান করিতেছ, 
এবং এই জন্যই জগতকে তুমি সংস্বরূপত্রহ্মের প্রতিবিষ্ব 
বলিয়! সিঙ্ধান্ত করিতেছ। এ অনুমান ও সিদ্ধান্ত অগ্রাহা; 
জগৎ একটা পরিবর্তনশীল নিত্য পদার্থ, অর্থাৎ অনাদি অনন্ত 
কালই একটা “জগৎ” পদার্থ আছে এবং উহার পরিবর্তনও 
অনাদ্দি অনন্তকাল ঘটিতেছে।” 

জগৎকে তুমি পরিবর্তনশীল একটী নিত্য পদার্থ বলি- 
তেছ)-- 

জগৎ পরিবর্তনণীল বলিয়া উহা! সগুণ পদার্থ, যেহেতু 
কেবল গুণেরই পরিবর্তন লক্ষিত হইয়া থাকে । সগুণ পদা- 
েেঁর পরিবর্তনে ইহাই দৃ্ট হয় যে, উহার পূর্ব গুণ বিনষ্ট হয় 
এবং পরবর্তি গুণ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ আবার উৎপন্ন গুণের 
ক্ষণিক স্থিতির পর উহার বিনাশ হয় এবং তৎপরবর্তি 
গুণের উৎপত্তি হয়; এইমত প্রবাহরূপে গুণের বা গুণ সম" 
টটির উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে। ইহা হইতে স্পষ্ট" 
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ভঃই জানা জাইতেছে যে, শুণের উৎপত্তি (শষ) স্থিতি, ও 
লয় (বিনাশ) আছে। পস্থষ্টি” ও “বিনাশ?” কিয়া, সন্দেহ 
নাই। এই সৃষ্টি ও বিনাশরূপ ক্রিয়া কাহার? জ্ঞানন্বরূপ' 
এক ব্রহ্ম ভিন্ন মার ব্রন্ম নাই ) তবে কাহা৷ কর্তৃক উক্ত সৃষ্টি 
ও বিনাশ ক্রিরা নিষ্পন্ন হয়? ব্রহ্গ নিক্ষিয়, এন তিনি 
সৃষ্টি .ও বিনাশের কারণ বা বর্ত। নহেন। তবে কি গুণ 
স্বয়ং উৎপন্ন হইয়৷ স্থিতি পূর্বাক আপনা আপনিই বিলাশ 
প্রাপ্ত হয়? তাহা হইতে পারে না,ষেহেহু উৎপন্ন খুণ কার্ধ্য 
এৰং কারণ বা কর্তা ব্যতীত কাধ্য অসস্তব। যদি বল 
এমন কোন শক্ষি আছে, যতকক শ্বঙ্টি ও বিনাশ ক্রিয় 
নিষ্পন্ন হয়, তাহা হইলে উক্ শক্তি নিরবন্নব কিন্বা! সাবয়ব 
হইবে) নিরবয়ব হইলে উহ! ব্রদ্ধের সহিত এক ও অভিন্ন 
হইয়া যায় এবং বর্ষের নিক্রিয়তাহেতু উহা কর্তৃক স্থষ্টি ও 
বিনাশ অসম্ভব) সাবয়ব হইলে উহার অবয়ব জ্ঞানন্বক্ূপ 
রহ্ধ কর্তৃক দৃষ্ট হইত, পরস্থ ইহ! জগতের অন্তর্গত হইত। 
যাহ! সাবয়বও নয় এবং নিরবয়বও নয়, তাহা! কোন পদার্থ 
নহে, স্থুতরাং তাহার অস্তিত্বও নাই। আবার অনিত্য গুগও 
নিত্য গুণের কারণ হইতে পারে না, যেহেতু এক গুণ বা 
এক শ্রেণীস্থ গুণ সকল অগ্রে বিনষ্ট না হইলে, পরবর্তি গুণ 
বা গুণ সকল উপর হয় না; অগ্রে বিনষ্ট হইয়া কিলূপে 
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সৃষ্টি করিবে এবং তাহাঁর বিনাশক্রিয়াই বা কিদ্ধূপে সন্তবে ? 
এন্ধন্তই সিদ্ধান্ত হইতেছে ষে, গুণের উৎপন্তিও নাই, স্থিতিও 
নাই, বিনাশও নাই ) কারণ কর্তীভাবে স্থষ্টিবিনাশাদি ক্রিয়! 
অসম্ভব। গুণ বলিয়া কোন পদার্থই নাই--উৎপন্ন হয় নাই 
এবং হইবেও না। যে গুণ উৎপন্ন হয় নাই__স্ুতরাংঃযে 
গুণের বর্তমানতা নাই, সেই গুণ বাদ দিলে তোমার আপা. 
ততঃ প্রতীয়মীন পরিবর্তনশীল নিত্য জগৎ এক অরূপ 
নিরাকার নিরবয়ব নিক্ষিয় নিগুণ অদ্য ব্রহ্ম হইয়। দাড়া- 
ইল। তুমি নির্ুণ ব্রদ্ধে অস্তিত্বহীন মিথ্যা গুণের বা গুণ- 
সমষ্টির বৃথ। আরোপ করিয়। নিশুণ ব্রঙ্গকেই পরিবর্তনশীল 
নিত্য অগৎ বলিয়াছ। এক অদ্বিতীয় (সজাতি বিজ্াতি- 
বর্জিত) ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন পদার্থই নাই। পত্রহ্ষ এক- 
মেবাঞ্িতীয়ম্‌” এ সিদ্ধান্ত অকাট্য। 


“অতস্তিমিতস্তীরং সান্দ্রানন্দরসার্ণবম্‌। 
মাধূর্ষেকরসানম্ত মেকমেবাস্তে সর্ববতঃ ॥৮ 


গুণের যদি আদৌ উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ অসম্ভব 
হইল, তবে গুণের বা গুণসমষ্টির উৎপত্তি-স্থিতি-লয়রূপ যে 


দৃ্ত উছ্া কি? গুণের উৎপতিস্থিতি-লয়রপ দৃতত পর-ৃষ 
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মিথা। পদার্থ সমূহের স্তাক প্রতিবিস্ব মাত্র; গুণ কোন বস্ত 
ব। পদার্থ নহে। 


“পঞ্চভৃতাত্বকং বিশ্বং মরীচিজল সন্নিভম্‌ !” (দন্াত্রেয়) 

“দীর্ঘন্বপ্নঃ শ্থিতিং যাতঃ সংসারাখ্যো মনোবশাহু। 

অসম্যগ্‌ দর্শনাং স্থানাবিব পুং প্রভায়ঃ দৃঢ়” 
(যোগবাশিই) 


জ্ঞাত! বা দ্র! আয] (তরঙ্গ) যখন উক্ত প্রতিবিশ্ব দশন 
ফরেন, তখন প্রতিবিষ্বের বর্তনানভা অস্বীকার করিতে 
পারি না। বিচার পূর্বক অবগত হইলাম যে, পরিদৃ্ঠমান 
জগত প্রপঞ্চ প্রতিবিষ্ব মাত্র, এবং প্রতিযুহর্ধেই জগতের 
যে পরিবর্তন ঘটিতেছে বলিয়। আপাততঃ বোধ হয়, উহ! 
সম্পূর্ণ মিথ্যা, যেহেতু পরিবর্ডনশীল কোন পদার্থ ই নাই, অত্ত- 
এব পরিবর্তন নাই। জগতের আপাততঃ প্রতীয়মান 
পরিবর্তনে ইহাই বুঝিতে হইবে বে, পর পর ভিন্ন ভিন্ন 
প্রতিবিশ্ব মাত্র দৃষ্ট হইতেছে। এই প্রতিবিশ্ব অবশ কোন 
নিত্য পদার্থের প্রতিবিস্ব হইবে। পরিবর্তনশীল কোনও 
নিতা পদার্থ নাই, অতএব অপরিবর্তনশীল নিত্যপদার্থ 
সংহ্বরূপ ব্রহ্ষেরই উক্ত প্রতিবিষ্ব, এবং প্রন্গ শ্ব়ং আয্ম- 
প্রতিবিদ্ব বিবিধাকারে দর্শন করিতেছেন। ভ্ঞানম্বরূপ ব্রন্ধ 
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জ্ঞানদর্পণে (অস্তঃকরণে) উক্ত প্রতিবিশ্ব দর্শন করেন৷ এই 
দর্পণে জগত্রূগ প্রতিবিষ্ব দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু দর্গণকে প্রতি- 
বিশ্ব বলিতে পারি ন|। দর্পণের দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা ব্রহ্ম, অতএব 
দর্পণের বর্তমানতা স্বীকাধ্য। দর্পণকে কোন পরিবর্তনশীল 
পদার্থও বলিতে পারি না। যেহেতু পরিবর্তনশীল কোন 
পদার্থ নাই অগ্রেই মীমাংসিত হইয়াছে, বিশেষতঃ উক্ত 
প্তানদর্পণ পরিবর্তনশীল কোন পদার্থ হইলে, উহা! সাবয়ব 
হইত এবং উহার অবয়ব জ্ঞানগোচর হইত। অতএব সিদ্ধান্ত 
হইতেছে যে, ত্রন্মে এমন এক অনির্বচনীয় শক্তি জাছে 
যে শক্তির পর পর ক্রিয়ারূপ দর্পণ সকলে (অস্তঃকরণ সকলে) 
ব্রহ্ম পরপর ভিন্ন ভিন্ন জগদাকার আত্মগ্রতিবিস্ব দর্শন 
করিয়া থাকেন। উক্ত শক্তিই মায়! শক্তি বামায়া মামে 
অভিহিত ; এবং উক্ত শক্তির ক্রিয়াই জ্ঞান দর্পন বা অন্তঃ- 
করণ-সংজ্ঞা প্রাপ্ত । 


“অপ্রতক্য মনির্দেশ্ট মনৌর্গমামনাময়ম্‌। গ 
তস্য কাচিৎ, স্বতঃ সিদ্ধা শক্তিম্ীয়েতি বিশ্রুতা 
(দেবীগীতা) 
“ত্রক্মাদি তৃণ পর্য্যস্তং মায়য়। কল্লিতং জগণ্। 
সত্যমেকং পরং ত্রহ্ধ বিদিত্বৈবং সুখী ভবেত ॥ 
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আত্মা সাক্ষী বিভূঃ পূর্ণ, সত্যোই দ্বৈতঃ পরাৎপরঃ। 
দেহস্থোহপি ন দেহস্ছে। জ্ঞান্বৈবং মুক্কিভাগ্ভবে |” 
(মহানির্ববাণ তন্ত) 
“্যথ! দর্পণ কালিমা মলিনং দৃশাতে মুখম্‌। 
তদ্বদন্তঃ করণজৈঃ দোষৈরাত্মা সমীক্ষ্যতে ॥৮ 
(শিবগীতা) 


এই ব্রঙ্গমায়। ব্রহ্ম হতে শ্বতম্থ বা ভিন্ন পদার্থ নহে; 
শ্বতন্্র পদার্থ হইলে ছুইটা সৎ পদার্থের অশ্থিত্ব হ্বীকার 
করিতে হয়, কিন্ত তাহ! হইতে পারে না, কারণ মায়! বঙ্গ 
হইতে যদি কোন স্বতন্ত্র বা পৃথক্‌ পদার্থ 'হইত, তাহা হইলে 
উহা হয় নিরবয়ব ন! হয় সাবয়ব পদার্থ হইত) সাবরব 
হইলে উহার অবয়ব জ্ঞানদৃশ্য হইত এবং নিরবর়ব হইলে 
ব্রহ্ষের সহিত উহা এক ও অভিন্ন হইয়া যাইত। অতএব 
ইহা অবস্ত শ্বীকার করিতে হইবে যে, এই মায়! নামে 
অভিহিত ব্রহ্ষশক্তি ব্রক্গ হইতে স্বতন্ত্র বা তিক পদার্থ নহে, 
উহা ত্রদ্ষের সহিত এক ও অভিন্ন, অর্থাৎ ব্রহ্ম ও মায়া একই 
সৎ পদার্থ । এই মায়ার ক্রিয়া ভ্ঞানম্বরূপ বর্গের দৃশ্য। 
মায়ার ক্রিয়াই ব্র্ের জ্ঞানদর্পণ বা অন্বঃকরণ। 

যদি বরজ্ধ ও মায়া এক ও অভিন্ন হইলেন, তাহা হইলে 
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নিক্ষিয় ব্রঙ্গ কি সক্রিয় হইলেন? নিগ্রিয় বক্ষকে সক্রিয় 
কিরূপে বলিতে পার? মায়ার এই ক্রিয়াকে, “নিক্রিয় 
বঙ্গ” বলিলে যে ক্রিয়া বোধ করা যায়, সেরূপ ক্রিয়া 
বুঝিতে হইবে না। বন্ধ ভ্রষ্টা বা জ্ঞাতা বলিয়া যেমন 
তাহার জ্ঞানশক্তি ও দর্শনরূপক্রিয়া আছে অথচ তাঁহাকে 
নিষ্রিয় সিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে, সেইরূপ ব্রহ্গের মায়াশক্তি 
ও মায়াশক্তির ক্রিয়াও বুঝিতে হইবে। ব্রহ্ম মায়াশক্জির 
ক্রিয়ারূপ দর্পণে জ্ঞান শক্তির ক্রিয়ারূপ নয়ন দ্বারা আত্ম- 
গ্রতিবিশ্ব জগদাকার দর্শন করেন। পূর্বেই মীমাংসা করা 
হইয়াছে যে, বক্ষ জ্ঞানস্বরূপ বলিয়! জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা এবং 
বঙ্গের জ্ঞানশক্তি বা দর্শন শক্তি আছে, এবংং্রদ্ম ও জ্ঞান- 
শক্তি এক ও অভিন্ন, অতএব জ্বানশক্তিই ব্রঙ্গ এবং ব্রঙ্গই 
জ্তানশক্তি। কিন্তু আবার উক্ত হইল যে, ব্রদ্ষের মায়াশক্কি 
আছে এবং মায়াশক্তি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, অর্থাৎ মায়াশক্তিই 
বঙ্গ এবং ব্রহ্মই মায়াশক্তি। সুতরাং মায়াশক্তি ও জ্ঞান- 
শক্তি একই শক্তি, অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি বা দর্শনশূক্তিই মায়া- 
শক্তি। মায়াশক্তি যদ্দি জ্ঞানশক্তিই হইল, তাহা হইলে 
বলিতে হইবে যে, প্ররহ্ধ জ্ঞানশক্তির বা দর্শন শক্তির ক্রিয়া" 
রূপ দর্পণে আবার জ্ঞান শক্তির বা দর্শনশক্তির ক্রিয়া, 
রূপ নয়ন দ্বার আত্মপ্রতিবি্ব দর্শন করেন, অর্থাৎ 
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«এমন অনির্ব্চনীয় ভাবে তীহার দর্শন ক্রিয়া 
নিষ্ন্ন হয় যে, উক্ত দর্শন ক্রিয়াতেই ততকর্তৃকি 


তাহার স্বরূপ দৃষউ না হইয়া আত্ম প্রতিবিশ্ব 
দৃষউ হইয়া] থাকে 1৮ কি আশ্চর্য দর্শনশক্তি! কি 
আশ্চর্য্য মায়া! ব্রহ্গ অনাদি অনন্ত কাল অনন্ত জ্ঞানদর্পণে 
আপনাকেই অনন্তরূপে দর্শন করেন।--অনাদি অনস্তকাল 
আপনাকেই অনস্তন্ূপে অনস্ঠ ভাবে দশন করেন! ইহাই 
ব্রহ্ম প্রকৃতি! ইহাই বরক্ষনায়।! ইহাই ব্রহ্গের নিতাধর্ম! 
ইহাই নিয়তি! সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রদ্ধ৮” ও এক মেবা 
দ্বিতীয়মৃ! 

আবার দেখা যাউক তোমার জগং কি। 

“তুমি বলিতেছ যে এই পরিদৃশামান জগত প্রপঞ্চ একটা 
পরিবর্তনশীল নিত্য পদার্থ ।” তোমার পরিবর্তনশীল জগৎ 
সগ্ডণ পদার্থ, যেহেতু জগতের পরিবর্ডনে কেবল গুণেরই 
পরিবর্তন দৃষ্ট হয় । গুণের বা গুণসমষ্টির পরিবর্তনই দগতের 
পরিবর্তন, হ্বীকার করিতে হয়। গুণের পরিবর্তনে জগতের 
পরিবর্তন হইলে, গুণ সমিকেই জগৎ বলিতে হইবে। গুণ 
সমষ্টিকে জ্বগৎ বলিয়া স্বীকার না করিলে, সুপ জগতের 
গুণসমষ্রি জগৎ হইতে ভিন্ন বা! ্বতন্্। গুণসমহ্টি জগৎ 
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হইতে শ্বতদ্্ব বা ভিন্ন হইলে, গুণের পরিবর্তনে জগতের 
পরিবর্তন হইতে পারে না, বলিতে হইবে। এবং গুণের 
পরিবর্তনে দৃষ্ট হয় যে, পূর্ব গুণ ব! গুণসমষ্টি বিনষ্ট হয় এবং 
পরবর্তি গুণ বা গুণসমঞ্ট্ি উৎপন্ন হয়) এবং শেষোক্ত গুণ 
বা গুণসমঞ্টি ক্ষণকাল স্থিতি পূর্বক বিন হইলে তৎপরবর্তি 
শুণ বা গুণসমষ্টির উৎপত্তি হয়। গুণ বা গুণসমষ্টির উৎপত্তি, 
স্থিতি ও লয় স্বীকার করিতে হইল। গুণের যদি লয় বা 
বিনাশ হয়, তাহা হইলে তোমার সগুণ জগৎ গুণের বিনাশে 
নিগুপ হইয়া যায়, এবং তোমার পূর্বোক্ত পরিবর্তনশীল 
নিত্য জগৎ, গুণ সমষ্টির বিনাশে, নিরবয়বতা প্রযুক্ত এক 
নিগুণ নিরাকার নিত্য পদার্থ হয়। নিগুণ নিরাকার নিত্য 
পদার্থ এক ত্রদ্ধ ভিন্ন আর নাই, অদ্তি পূর্বেই সিদ্ধান্ত হই- 
য়াছে, অত এব, তুমি দেখিতে পাইলে যে, যাহাকে তুমি পরি- 
বর্তনশীল নিত্য জগৎ বলিতেছ, তাহা বিনাশশীল গুণ বা 
গুণ সমষ্টির (যে গণ বা গুণ সমষ্টি জগৎ হইতে শ্বতন্ত) বিনাশে 
এক নিুণ ব্রহ্ম ভিন আর কিছুই নহে, সুতরাং গুণ হইতে 
স্বতন্ত্র বা ভিন্ন পদার্থ যে তোমার জগৎ তাহা অপরিবর্তনশীল 
এক নিত্য পদার্থ ব্গ। তোমার প্রগৎ হইতে গুণ যদি 
স্বতন্ত্র হয়, তাহা হইলে তোমার নিত্য জগৎ পরিবর্তনশীল 
কিরূপে হইল? তুমি যাহা! দেখ তাহা হইতেই ত তোমার 


কোইহম্‌। ৯ 


সিষ্ধান্ত যে, জগৎ একটা পরিবর্তনশীল নিত্য পদার্থ? গুণের 
পরিবর্ধন ভিন্ন আর কিছুরপরিবর্তন কি তুমি দেখিয়া থাক? 

যদি বল গুণ বা গুণসমষ্টি তোমার জগৎ হইতে ভি 
রা স্বতন্ত্র নহে, অর্থাৎ গুণদমগ্টিই জগৎ, তাহা হইলে তুমি 
বলিতে পার, এবং আমিও স্বীকার করিতে পারি, যে তোমার 
জগৎ পরিবর্তনশীল, যেহেতু গুণের পরিবর্তন দৃট হুইয়। 
থাকে । গুণের পরিবর্তনে কি দৃষ্ট হয়? ইহা তুমি স্বীকার 
করিতে বাধ্য যে, পূর্ব গুণ বিনষ্ট হয় এবং পরিবর্ঠিগুণ 
উৎপন্ন হয়। তুমি জ্ঞানন্বরূপ ব্রদ্ধ, তুমি বিবর্ত স্বীকার 
করিতে পার না) অর্থাত পূর্নপ্তণ বিনষ্ট হয় না, পূর্বগুণই 
পরবর্ধি গুণ বলিয়া ভ্রম হয়, এ কথা তুমি বলিতে পার না, 
কারণ তুমি জবান তোমার আরার ভ্রম কি? যদি বল 
তোমার ভ্রমই হয়, তাহা হইলে একথা বলা অন্থায় নয় ঘে' 
জগতংটাও তোমার একটা ভ্রমাম্মক দৃশ্য মাত্র) তোমার 
একটা ভ্রম তুমি যদি স্বীকার কর, তাহ! হইলে সব বিষয়েই 
তোমার ভ্রম হওয়া অসম্ভব কি? যদি বল আমি জ্ঞান, 
আমার কোন ভ্রন নাই, তবে পূর্ব গুপ পরবর্তি গুণ বলিয়] 
ভ্রম হয় নাই স্বীকার্য্য। | 

ঘদি বল পূর্ব গুণের পরিবর্তনে, পূর্ব গুণের বিকারই 
পরবন্ি গুপ) যেমন দুগ্ধের বিকার দধি, তাহা হঠুলে মেখ। 


৩০ কোইহম্‌। 


ঘাউক তোমার গুণ কি, অর্থাৎ তোমার গুণের স্বরূপ কি। 
গুণের যদি বিকার হয়, তবে গুণ একটী পদার্থ বা বস্ত। 
গুণকে যদি বস্তু না বল, তাহা হইলে উহা! অবস্ত অর্থাৎ 
পুষ্ট পদার্থের স্যার মিথ্যা দৃশ্ত বা প্রতিবিষ্ব মাত্র, যেহেতু 
তুমি জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্গ দ্রষ্টা আছ, তোমার দর্শন ভ্রম নয় 
অর্থাৎ তুমি নিশ্চয়ই কিছু না কিছু দেখিতেছ। যাহা তুমি 
দেখিতেছ, তাহা যদ্দি অবস্ত হইল, তাহা হুইলে গুণকে 
কোন নিত্য পদার্থের গ্রতিবিশ্ব শ্বীকার করিতে হইল এবং 
তোমার জগৎও প্রতিবিষ্ব হইয়া গেল, কারণ গুণ সমষ্টিই 
জগৎ। আর গুণ যদি কোন পার্থ ব! বস্ত হয়, তবে উক্ত 
পদার্থের গুণ আছে স্বীকার করিতে হইবে। উক্ত পদার্থের 
যদ্দি গুণ স্বীকার কর, তাহা হইলে “গুণের গুণ আছে” বলিতে 
হয়! ইহ! সম্পূর্ণ অপঙ্গত ও হাস্যাস্পদ বাক্য সন্দেহ নাই, 
যেহেতু গুণের গুণ থাকিতে পারে না। যদ্দি তুমি উক্ত 
পদার্থের গুণ ম্বীকার না কর, তাহা হইলে উহ! নিগুণ 
পদদার্থ, এবং নিগুণ হইলে অবয়বহীনতা!প্রযুক্ত ব্রন্গের মহিত 
এক ও অতিম্ন এবং উহ্বার পরিবর্তন অসম্ভব । 

যদি তুমি গুণের বিকার স্বীকার না কর, তবে তুমি 
অবশ্ত শ্বীকীর করিতে বাধ্য যে, গুণের পরিবর্তনে এই জান! 
ঘায় যে পুর্কোন্ত ও৭ বিনষ্ট হয় এবং পরবর্তি গণ উৎপন্ন 


কোহহম্‌। ৩১ 


ছয়? এবং আবার এই উৎপন্ন গুণ ক্গণকাল স্থিতি পূর্ববক 
বিনষ্ট হইলে তৎপরবর্তি গুণ উংপন্ন হয়। সুতরাং গুণের 
সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় স্বীকার করিতে হইঘ। এখন দেখ দেখি 
তোমার জগতের কি দশা হইল? তুমিই স্বীকার করিয়া 
যে “গুণ সমষ্টি”ই জগং। গুণের উতপন্তি, স্থিতি ও লগ 
আছে। অতএব জগতের পণিবর্ধনে ইহাই বুঝিতে হইবে 
যে, এক জগৎ ক্ষণকাল স্থিতি করিয়া বিনষ্ট হয়, এবং আবার 
একটা জগত উত্পন্ন হর এবং তাহাও ক্ষণকাল স্থিতিপূর্বাক 
বিনঈ হইয়| যায়) ইত্যাপি। প্রতি মুহর্ভেই জগতের সৃষ্টি, 
স্থিতি ও লয় হইতেছে। তবে যদি বল জগতের লয় হইলে 
জগৎ অনৃশ্ঠ হয় নাকেন? এক জগতের বিনাশ ও অন্ত 
জগতের উৎপত্তির মধ্যে নে কাল বাঁ সময় তাহা নাই বপি-, 
লেই হয়, অর্থাৎ কালও তরঙ্গ প্রতিবিস্ব মাত্র। একটা প্রশস্ত 
লাল দাগের উপর যদি নবুজ বর্ণের একটী অপ্রশন্ত দাগ 
দেওয়া যায়, তাহা'হইলে লালবর্ণ ও সবুজবর্ণের মধ্যে পরম্পয় 
ভেদনিরূপক একটী রেখা দৃষ্ট হয়, কিন্তু উক্ক রেখার কোন 
প্রস্থ বা পরিসর নাই। উক্ত রেখার পরিদর বা গ্রন্থ স্বীকার 
করিলে, প্রস্থায়তন অবগত লাল কিন্বা৷ সবুজবর্ণ বিশিষ্ট 
হইবে এবং উহাদ্বারা বর্গ্বয়ের মধ্যস্থ সীমা বাঁ ভে? নি 
পিত হইতে পারে না। উক্ত রেখাকে বর্ণহীন স্বীকার 


৩২ কোহ্হম্‌। 


করিলে উহার প্রস্থায়তন নাই শ্বীকারধ্য অথচ একটা রেখা- 
রূপ দৃশ্ব আছে সত্য, এজত্তই আকাঁশকেও ব্রহ্ম প্রতিবিস্ব 
গ্বীকার করিতে হয়। যেরূপ বর্ণদ্ধয়ের মধ্যে আকাশের 
অভাব দেখিতে পাও, সেইরূপ, বিন্দুর আয়তনাভাবে, 
পরম্পর সংমিলিত বিন্দদ্ধয়ের মধ্যেও আকাশ নাই অথচ 
অসংখা সংখ্যক বিন্দুতে একটা রেখ! হয়, অর্থাৎ অস্তিত্বহীন 
বিদ্ুরূপী আকাশখণ্ড সমূহে একটা রেখারূপ দৃশ্ঠ হয়। 
আকাঁশেরও অস্তিত্ব নাই অর্থাৎ আকাশ বলিয়া কোন পদার্থ 
নাই, আকাশও আম্মপ্রতিবিষ্ব মাত্র! দৃশ্য কেবল ব্রহ্ধ- 
প্রতিবিষ্ব মাত্র! দৃশ্য মর্বৈব মিথ্যা! নিরবয়বের সাবয়ব 
গ্রতিবিস্ব ! যেমন বর্ণছ্ধয়ের মধ্যে ও রেখাস্থ পরস্পর সম্মি- 
লিত বিন্দত্বয়ের মধ্যে অস্তিত্ব হীন আকাশ আছে, সেইবূপ 
এক জগতের লয় ও অন্য জগতের উৎপত্তির মধো অস্তিত্বহীন 
কাল আছে; কাব ও ত্রঙ্গপ্রতিবিশ্ব মাত্র। ন্ৃতরাং উৎপত্তি 
ও যেমন মিথ্যা স্থিতি ও তদ্রূপ, এবং*লয় ও তখৈবচ! 
সাত্মা ভিন্ন সর্বেব মিথ্যা! 


“পিঞ্চভৃতাত্বকং বিশ্বং ! মরীচিজলসন্নিতম্‌ ! 
আত্মৈব কেবলং সর্ববং ভেদাভেদে ন বিদ্যাতে !» 
(দত্বাত্রেয়) প্রত্য জ্ঞানম্‌।” 


কোহহম্‌! ৩৩ 


যাহাহউক, বিচারে দেখা গেল যে, জগতের উৎপপ্তি, 
স্থিতি ও লয় প্রতিমুহূর্তেই হয়। একবার জগতের লয় 
হইলে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যদি পরবর্তি.জগতৎ উৎপন্ন না হন, 
ভাহ! হইলেই ত মহাপ্রলয় হইল! এবং জ্ঞানস্বর্ূপ কেবল 
রঙ্ষই রহিলেন। তবে ক্রতি বাকোর উপর নির্ভর করিশা, 
মহাপ্রলয় হয়, এবিশ্বাস বদি আমি করি, তাহাতে তামার 
দোষ কি? প্রতি মুহুর্তেই জগতের উৎপন্তি ও নাশ 
আছে প্রমাণিত হইল। নিপ্িয় জ্ঞানম্বরূপ রঙ্গ কেবল 
সাক্ষীন্ূপে জষ্টা মা) তিনি স্ষ্টিও করেন না এবং বিখাশও 
কবেন না। সুতরাং জগৎ উৎপন্ন হয় না, শ্থিতিও কণে না, 
এবং বিন ও হয় না, যেহেতু কারণ বাতীত কার্ধ্য অদগ্তব। 
জগত পূর্বেও ছিল না, এখন? নাই,এবং পরেও থাকিবে না! 
এক অদ্ধিতীয় ব্রহ্ম ভিন্ন অন্ত কোনও পদার্থ নাই! বঙ্গ সং 
নিক্ষিয় জ্ঞান। তবে ব্ন্গের দশন ভ্রম হইতে পারে না 
বলিয়াই স্বীকার্যা ষৈ, তিনি আর-প্রতিবিশ্বকেই জগদাকার 
দর্শন করেন, অর্থাৎ মায়াশক্কিব পর পর ভিন্ন ভিন্ন ক্রির'প্দপ 
দর্পণ সমূহে ভির ভিন্ন আত্ম-প্রতিবিশ্ব ততৎকর্ডুক দুই হইয়া 
থাকে-- ব্রহ্ম অনাদি অনন্তকাল অনম্ত্র মাাশন্তির অনস্তভবে 
ক্রিয়ারূপ অনন্ত দর্পণে অনন্ত জ্ঞান শক্তির ব| দর্শন শতির 


গনস্ত নয়ন দ্বারা অনন্ত আগ্নপ্রতিবিশ্ব অনস্থভাবে দর্শন 
৩ 


৩৪ কোইহম্‌। 
করেন--ব্রহ্ম অনস্তভাবে আয্মদর্শন করেন। “সত্যং জ্ঞান- 


মনন্তং ব্রহ্ম !” ও একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ ! 
“বন্ধ্যাপুজ ব্যোম বনে যথা নস্তঃ কদাচন। 
জগদাদ্যখিলৎ দৃশ্যং তথা নাস্তি কদাঁচন ॥ 
ন চোতপন্নং নঢ ধ্বংসি যত কিলাদৌ নবিদ্যতে | 
উৎপত্তি; কীদৃশী তস্ত নাশশব্দস্য কাঁকথা ॥ 
নকদাচিছুদেতীদং পরস্মান্ন চ শাম্যতি। 
ইথং স্থিতং কেবলং সত ব্রহ্ম স্বাতমনি সংস্থিতম্‌ ॥ 
জগদাকাশমেবেদং যথাহি ব্যোন্নি মৌক্তিকম্‌। 
বিমলে ভাতি স্বাত্বৈব জগত চিদগগনং যথা ॥ 
অনুকীর্ণৈৰ ভাতীব ত্রিজগচ্ছাল ভণ্তিকা। 
চিৎস্তন্ভে নৈব সোশুকীর্ণা নচোতকর্তীত্র বিদ্যুতে ॥৮ 

(যোগবাশিষ্ট) 





একবার ব্রদ্দের জ্ঞানশক্তির উল্লেখ হইয়াছে, আবার 
তাহার মায়াশক্তিরও উল্লেখ হইল; ইহার তাৎপর্ধ্য কি? 

জ্ঞানশক্তি ও মায়াশক্তি একই শক্তি, বুঝিতে হইবে; এবং 
এই শক্তি ব্রহ্ম হইতে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, অর্থাৎ শক্তি, 
বঙ্াতিরিক্ত কোন পদার্থ নহে; ব্রহ্ম ও শক্তি এক ও 


কৌঁহহম্‌। ৩৫ 


অভিন্ন। পব্রক্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্” | যেমন জ্ঞানম্বরূপ 
রঙ্গ জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা বলিয়াই, ব্রহ্ম কি, তাহা বুঝাইবার জন্য 
ভাষায়, ব্রন্ষের জ্ঞানশক্তি আছে, বল! হয়, বাস্তবিক 
জ্ঞানণক্তি বলিয়া ব্রক্মাতিরিক্ত ঝোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই,-_ 
অসাম জ্ঞানশক্তিই বর্গ) গেইন্ধপ, রঙ্গ মায়াণী (মায়! 
করেন) বপিয়া, ব্রঙ্ম কি, তাহা বুঝাহবার জন্য ভাবায়, 
ব্রদ্ষের মারাশক্তি আছে, বলিতে হর (মায়া করেন বলায় 
কোন কার্য হয় বা বস্থ উৎপন্ন হর একপ বুঝিবে না, বং 
মায়ায় অবস্থ (প্রতিবিশ্ব)হ দুষ্টবা,) গ্রকৃত পক্ষে মায়াশক্জি 
বলিয়া ব্রহ্মাতিরিক্ত স্বত্ত্ব কোনও পদীর্ঘ নাই ;-আগান 
মায়াশক্কিই তরঙ্গ । শক্তি এক ভিন্ন ঢই হইতে গারে না, 
যেহেতু রঙ্ধই শক্তি, শক্তিই ব্গ,এবং ব্র্গ একমেবাদিতীয়ম্‌। 
অতএব. জ্ঞানশক্তি ও মায়াশক্তি একই শঞ্তি) এবং শক্তি 
এক বলিয়া শক্তির, ক্রিয়ার বাবকাভাবে পক্কি অপীন। মাও 
“শক্তি” শবের প্রয়োগই অসীনশক্তিবোধক। শক্তি এফ 
কিন্তু তাহার ক্রিয়া দ্বিবিধ, এক্ন্ঠ শক্তিকে একবার পজ্ঞান- 
শক্তি” ও আবার “মানাশক্কি'? বলা হইয়াছে। “ন্দ্ানশক্কি* 
শবের প্রয়োগে বুঝিতে হইবে ফে, ব্রন্ধ জ্ঞাতা বা দষ্টা দেশক) 
এবং *মায়াশক্তি” শব্দের প্রয়োগে বুঝিতে হইবে ফে, ত্র্ধ 
মায়াবী দর্শয়ক । এখানে দ্রষ্টব্যও ব্রহ্ম, অতএব গর্ত পক্ষে 


৩৬ কোহহম্‌। 


দ্ধ প্রতিবিষ্ব। ত্রহ্মক্রিরায় কার্ধ্য হয় না অর্থাৎ কোন 
বস্ত উৎপন্ন হয় না, এজন্ই তিনি নিক্ষিয়সংন্তা প্রাপ্ত। 
মায়াশক্তির ক্রিয়া! ত্রিবিধ, যথা-আপরণ ক্রিয়া (তমঃ 
ক্রিয়া), বিক্ষেপ ক্রিয়া (রজঃ ক্রিয়া), ও লয় ক্রিয়া (সব্বক্রিয়া)। 
আবরণ ক্রিয়ারূপদর্পণে বর্গের স্বরূপ প্রতিবিশ্ব ( সচ্চিদানন্দ 
রূপ) পড়ে না, অর্থৎ আবরণ ক্রিয়ায় বর্গস্থ রূপ দৃষ্ট হয় না) 
বিক্ষেপক্রিয়াবূপ দর্পণে বরহ্নন্বরূপের অগ্ব্ধপ প্রতিবিষ্ব পতিত 
হয়, অর্থাৎ বিক্ষেপ ক্রিায় ত্রন্গ স্বরূপ ন| দেখিয়! অন্তরূপ 
দেখেন )১--লয় ক্রিয়ারূপ দর্পণে বঙ্গেব স্বরূপপ্রতিবিষ্ব ব!1 
রন্ষস্বরূপের নিকটবন্তী প্রতিবিশ্ব দৃষ্ট হয়। যখন, মহা প্রলয়ে 
মায়াখফিব পিশুদ্ধ লয়-ক্রিধার (আবরণ ও বিক্ষেপ ক্রিয়া, 
ভাবে), বন্ধন্থরূপ স্পষ্টতঃ জ্ঞানদর্পণে দৃষ্ট হয় এবং অন্ত কোন 
রূপ প্রতিবিপ্ব পতিত হয় না, তখন উক্ত জ্ঞানদর্পণকে আর 
অশ্ঃকরণ ব। দপণ মংদ্ঞা দেওয়া হয ন1 এবং উক্ত জ্ঞান- 
দর্পগঞ্ত ত্রদ্গের স্বরূপপ্রতিবিষ্বও প্রতিবিম্ব সংস্ঞা প্রাপ্ত হয় না, 
একারণ তখন জ্ঞান দপণের (অন্তঃকরণের) এবং মায়ার 
শ্িরোভীব হইয়াথাকে এষত বলা হয়, যেহেতু ব্রহ্ম তখন 
কেবল স্বরূপই দশন করেন-_তখন জ্ঞাতা ব্রহ্ম, জেয় ব্রহ্গ, 
এবং জ্ঞানব্রহ্গ) জ্ঞান জ্ঞানদ্বার! জ্ঞানকেই দর্শন'করেন। আত্মা 
আত্মাদ্থারা৷ আত্মাকেই দর্শন করেন। তখন কেবল পর- 


কোহহম্‌। ৩৭ 


মেশ্বর বা নিরপাধি ব্রহ্ঈই থাফেন। আবার যখনক্জ্ঞান* 
জ্ঞান দর্পণে আয্ম-প্রতিবিষ্ব দর্শন করিতে;আরম্ত করেন, 
তখন ব্রঙ্গ সোপাখি অর্থাৎ মায়াবী ব্রহ্ম হয়ে, এবং মায়া- 
শক্তির ক্রিয়া হইতে থাকে ;-- 
“সচ্চিদানন্দবিতবাত্ কেবলাৎ পরমেশ্বরাু। 
আসীচ্ছক্তি স্ততে৷ নাদঃ নাদাৎ বিন্দুঃ সমুন্তবঃ |” 
(সারদা তিলক) 
এখানে “শক্তি” শব্দে মার়াশক্তিই বুঝিতে হইবে, বেহেতু 


জ্ঞানশক্তির ক্রিয়াভাব কখনও হয়না, কেবল মান্াশন্তির 
ক্রিমাই মহাপ্রলয়কালে থাকে না; মার়াশক্ডিব ক্রিয়াকেই 
জ্ঞানদপণ বা অন্তঃকরণ সংজ্ঞা দেওয়া হয়। কোধকার 
কমির (গুটাপোকার) প্রকৃতির সহিত ব্রহ্গপ্রকৃতির কতক 
সাদৃশ্ত আছে। 

“সংকল্লবাসনা-জালৈঃ স্বোরেবায়াতি বন্ধনম্‌। 

মনো মায়ামনৈরবন্ধং কোষকারকুমিষর্থা ॥ 

অবিচ্ছিন্ন চিদাস্সৈকঃ পুমানস্টাহনেতরগু । 

স্বসংকল্পবশাদ্ধদ্ধো নিঃস্চল্লশ্চ মুঢ্যতে ॥ 

নাহং ব্রঙ্গেতি সংকল্লাহ দটাদধ্যতে মনঃ| 


'অহং ব্রন্গেতি সংকল্পাৎ স্ুদৃঢাম্মুচ্যতে মনঃ ॥৮ 
(যোগবাশিষ) 


৩৮ কোহহম্‌। 


প্রকৃত পক্ষে আঁয়াঁর বন্ধও নাই এবং মোক্ষও নাই, 
যেহেতু ব্রহ্ম এক ও অন্ধিতীয় (সজাতি-বিজাতি-বর্জিত )। 
আয্মার বন্ধ, মোক্ষ, সুখ, ছুঃথ গ্রভৃতিও জ্ঞানদর্পণে আত্ম- 
প্রতিবিস্ব মাত্র। 


“বিশুদ্ধঃ স্ফটীকো যদ্বৎ রক্তপুষ্পসমীপতঃ। 

তত্তদ্র্যুতো ভাতি বস্তুতো নাস্তিরপ্জনা। 

বুদ্ধীন্দ্িয়াদি সামিপ্যা আত্মনোহপি তথাগতিঃ ॥ 

নৈব দুঃখং হিদেহস্ নাতবনোহপি পরাত্বনঃ। 

তথাপি জীবৌনির্লেপো মোহিতো মমমায়য়া। 

অহং স্ুখীচ দুঃখীচ স্বয়মেবাভি মন্যতে ।” 

(ভগবতী গীতা) 
মূলকথা এই যে, বঙ্গ স্বয়ংই শ্বমায়ার় আপনাকেই 

অনস্তরূপে অনস্ততাবে দর্শন করেন। এক জ্ঞান পদ্দাথ ভিন্ন 
আর অন্ত কোনও পদার্থ নাই। জগতপ্রপঞ্চ মিথা। দৃশ্ 
মাত্র অর্থাৎ আয় প্রতিবিস্ব ভিন্ন অন্ত কিছুই নহে। যেমন 
সরোবরে তটস্থ বৃক্ষ সমূহের ন্যায় বৃক্ষ সকল জলে দুষ্ট হয়, 
কিন্তু জলের উক্ত বৃক্ষ সমূহ প্রকৃত বৃক্ষ নয়, উহার! কেবল 
প্রতিবিদ্ব বা প্রতিবিশ্বসম্িমাত্র, তদ্রপ পরিদৃস্তমান জগৎ- 
প্রপঞ্চও কোন পদার্থ বা বস্ত নহে, যেমন স্বপ্রদৃ্ বস্ত সমূহ 


কোহহম্‌। ঙ৯ 


মিথ্যা তদ্রপ মিথ্যা, উহা কেবল প্রতিবিষ্বমাত্র--জগৎ ব্রহ্ম 
প্রতিবিস্ব, অতএব ঈশ্বর ব্রক্গগ্রতিবিদ্ব, বিরাট ব্রহ্ম প্রতিবিদ্ব, 
ও জীব ব্রহ্ম প্রতিবিস্ব। 

“ম্বজ্ঞান দর্পণে স্ফারে সমস্ত বন্তজাতয়ঃ। 


ইমাস্ত। প্রতিবিম্বন্তি সরসীব তটক্রমাঃ |" 
(যোগবশি) 


এ পর্য্যন্ত কেবল ব্রদ্ধ 'ও জগতের বিষয়েই উল্লেখ দেখ! 
যায়, এখন আবার ঈশ্বর, বিরাট ও জীবের কথাও উক্ত 
হইল। ঈশ্বর কে? বিরাট কে? জীবকে? 

বর্গ মায়াশক্তির ক্রিয়ারূপ জ্ঞানদর্পণে আপনাকেই ক্ষুদ্র 
পাঞ্চভৌতিকদেহকপমাত্মপ্রতিবিশ্ব-স্ব্পে দশন করেন। 
এই প্রভিবিশ্বস্বরূপ বক্ষই জীব; এবস্থিধ অসংখা প্রতিবিস্ব 
ভ্ঞানদর্পণে দৃষ্ট হইতেছে । এই প্রতিবিষ্ব গুলির উপর আম্ম 
লীলাচ্ছলে বা আম্ম প্ররুতি অন্যায়ী তাহার পৃথক পৃথক্‌ 
অহঙ্কার পতিত হওয়ায় এক একটা প্রতিবিশ্বকে শ্বতন্থভাবে 
“আমি” জ্ঞান করিতেছেন এবং অন্তান্ত গুলিকে “পর” 
ভাবিতেছেন। আমি (রঙ্গ) জীবদেহরূপ আম্মপ্রতিবিষ্ব সকল 
ভ্তানদর্পণে দর্শন করিতেছি। একটা মার জ্ঞানদর্পণে 
সমূদায় দেহরূপ প্রতিবিশ্বই একই সমজ্ষে দৃই হইতেছে এবং 
অন্ঠান্ত জ্ঞানদর্গণ গুলিতে কতকগুলি মাত্র লক্ষিত হইতেছে। 
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যক্তেখরোপ।ধি গ্রতিবিষ্বকে “আমি” জ্ঞান করিতেছি, কিন্তু 
অন্তান্য অনংখ্য দেহরূপ গ্রতিবিপ্ব সকলকে “পর” জ্ঞান করি* 
তেছি। এইদ্নপ অন্ত একটা দেহরূপ প্রতিবিষ্বকে “আমি' 
জ্ঞান করিতেছি, কিন্তু ষক্তেশ্বরোপাধি দেহরূপ প্রতিরিঘ্ব ও 
অন্তান্ত দেহরূপ প্রতিবিম্ব সকলকে প্পর” জ্ঞান করিতেছি। 
এবং আবার তদ্বপই তৃতীয় আর একটি দেহরূপ প্রতি- 
বিশ্বকে “আমি” জ্ঞান করিতেছি, কিন্তু যজ্ঞেশ্বরোপার্ধি দ্রেহ- 
রূপ প্রতিবিদ্ব ও অন্যান্ প্রতিবিষ্বগুলি “পর” জ্ঞান করিতেছি 
(দেখিতেছি)। ইত্যাদি। 

যেমন অগংখা জীবরূপ প্রতিবিষ্ব জ্ঞানদর্পণে দৃষ্টি হইতেছে, 
সেইরূপ আবার একটা ঈশ্ববরূপ প্রতিবিষ্বও দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ 
রঙ্গ, জ্ঞনদর্পণে দৃষ্ট এক অনির্বচনীয় কোন বিশেষজ্যোতির্ঘয়ী 
ব্রহ্মগ্রতিবিষ্বকে “আমি” জ্ঞান করিতেছেন এবং দেখিতেছেন 
যে, উক্ত গ্রতিবি্বস্বরূপ তিনিই সর্বজ্ঞ, অন্তর্যামী ও অসীম 
শক্তি ঈশ্বর এবং উক্ত জ্যোতির্শী প্রতিবিশ্বন্বকূপে তিনিই 
জীবগণের উপর কর্তৃত্ব করিতেছেন; আরও দেখিতেছেন 
যে, তাহার ইচ্ছায়ই জাগতিক সর্বপ্রকার পরিবর্তন ঘটি- 
তেছে এবং তিনিই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্তা, এবং 
তাহার জগতবা।পী শরীরের মধ্যে অসংখ্য জীবগণ ইতস্ততঃ 
বিচরণ পূর্বক তাহার ইচ্ছার অধীন হইয়াই স্ব স্ব কার্য 
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করিতেছে। তিনি জ্ঞানদর্পণে দেখিতেছেন যে, জীবগণের 
সকলেই তাহার শক্যুপাবি উক্ত জোতিম্বমী প্রতিবিবক্ধূপ 
দেহের কার্ধ্যাধীন, অর্থাৎ উক্ত শক্ত পারি দেহেব মংবেগেই 
জীবদেহ মকলের ক্রিয়া হইতেছে । আরও তিনি দেখিতে- 
ছেন যে, তাহার শক্ত/গাধি দেহেন মংবেগেই জীবগণের 
জ্ঞানোরতি হইতেছে,_- 
“বুদ্ধং জ্ঞানমনন্তং হি নিদ্ধলর্নং গগনে পমস্‌। 
প্রবৃদ্ধং শক্তিসংবেগাত নচ বুদ্ধং গুণক্ষয়ে ৮ 
“চিচ্ছায়াবেশতঃ শক্তিশ্চেতনেন নিভাঁতি সা। 
তচ্ছক্তযযপাধি সংযোগাতৎ বঙ্গেবেশখরতা” বাজে ॥ 
কোষোপাধি-বিবক্ষায়াং ত্রন্ষেব যাতি জীবতাম্‌। 
পিতাপিতামহশ্চৈব পুত্রপৌজৌ যথা গতি ॥৮ 
(পঞ্চদশী) 
উক্ত জ্যোতিক্র্দী বক্ধপ্রতিবিদ্ব ভীবদেহরূপ প্রতি- 
বিশ্বের তায় সসীম নহে; উক্ত জোতির্রী প্রতিবিঘ্ব আনীম 
অর্থাৎ সমস্ত পাঞ্চভৌতিক জগত্রূপ প্রতিবিথে সর্ববাপী। 
ঈশ্বর আম্বন্ূপে মাধিক জগতে রঙ্গের অনীম ভ্ঞানশক্কির 
স্বরূপবাঞ্জক এবং তাহার ভ্যোতিগ্ম্রী প্রতিবিগরূপ শঙ্টা- 
পাধিদেহ অসীম মারাশকির স্বরূপ-ব্যগ্ক; ঈশ্বরের সর্বন্ততা 
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ও ন্তর্যামীত্ব ব্রহ্গের জ্ঞানশক্তির ক্রিয়াবোধক এবং জাগতিক 
সর্ধগ্রকার পরিবর্তনাদ্ির আপাততঃ প্রতীয়মান কারণ- 
স্বরূপ শক্তুপাধি ঈশ্বরদেহের সংবেগ প্রহ্ষের মায়াশক্তির 
ক্রিয়াবোধক। উক্ত জ্যোতির্দয়ী ব্রহ্ম প্রতিবিষ্বের সন্দশনই 
জীবগণের পক্ষে ঈশ্বর দশন। উহা! জীবগণ কর্তৃক সদ্গুরু- 
পদেশে সাধনায় দ্রষ্টব্য । * 

সমষ্টিস্বরূপ-পাঞ্চভৌতিক-জগৎবপ ব্রহ্ম প্রতিবিষ্বই বিরা- 
টের দেহ। জীবব্স্টিস্বরূপ, বিরাটসমষ্টিম্বরূপ। 

আমি জ্ঞানস্বরূপত্রক্ম। আমার দর্শনক্রিয়া অনীব 
আশ্চর্যজনক ও অনির্বচনীয় এবং অতিশয় দুর্বোধা। একই 
সময়ে অনন্তভাবে আমার দর্শনক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে। 
আমার দশনক্রিয়া সকলের মধ্যে কোনটা উত্তম, কোন্টা 
মধাম ও কোনটা অধম, এরূপ বলা সঙ্গত নহে, তথাচ প্রকৃত 
ভাব বাক্ত করিবার উদ্দেশ্যে উত্তম, মধ্যম, ও অধম শবত্রয় 
প্রযোপ্জা। |] 

আমার উদ্ভমদর্শন-ক্রিয়ায় আমি মহেশ্বর, মধামদর্শন 
ক্রিয়ায় আমি ঈশ্বর এবং অধমদশন-ক্রিয়ার় আমিই আবার 
অসংধা জীব। 








ক. মতপ্রণীত “সাধনা” গ্রন্থে ঈশ্বরদর্শনের উপায় বিশেষরূপে বর্ণিত 
আছ। 
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আমার উত্তম দর্শন-ক্রিয়ায় ত্রিপুটীভাব অর্থাৎ জ্ঞাতা, 
জ্ঞেয় ও জ্ঞান ইহাদের পার্থকাজ্ঞান থাকে না, সুতরাং প্রতি* 
বিশ্ব দৃষ্ট হয় না, কেবল আত্মস্থব্ূপই দৃষ্ট হইয়া থাকে । ইহাই 
আমার সচ্চিদানন্দাবস্থা বা ভূমানন্দ ভাব । 

আমার অন্ঠান্ত অসংখ্য দর্শন-ক্রিয়। সকলের আবার 
গ্রত্যেক দর্শন ক্রিয়া অনন্থভাবে নিষ্পন্ন হইতেছে । আমার 
মধ্যম দর্শনক্রিয়ায় আমি ঈখর। এই মধাম দশনক্রিয়ায় 
আমি একই সময়ে অসংখানংখ্যক আগ্সগ্রতিবিষধ দশন করি- 
তেছি এবং তন্মধ্যে সর্বোত্তম পূর্বোক্ত জ্যোতিশরয়ী রঙ্গ 
প্রতিবিদ্বকেই “আমি” জ্ঞান করিতেছি এবং অন্তনন্ত প্রতিনিগ 
সকলকে দুই শ্রেনীতে বিভক্ু করিয়া এক শ্রেণাকে চেতন 
(ভীব ) ও অন্য শ্রেণকে অচেতন (জড়)জ্ঞান কবিতেছি। 
এই সমুদয় প্রতিবিষ্বের উৎপত্তি শ্তিতি লয়াদি সর্ব পিষ় 
আমি বিশেষক্পে অবগত আছি, 'ওজন্তই আমি সর্বজ্ঞ ৪ 
অন্থর্যানী সংন্ঞাপ্রাপু। আমার এই ঈশ্বরাধস্তায় আমি 
অসীম ইচ্ছা ক্রিয়াজ্ঞানশক্তিননন্থিত ।* 

আমার অধম দর্শনক্রি়ায় আমি জীব। এই শ্রেণীর 
দর্শনক্রিয়া সকল একই সময়ে অস'থা ও মলংথা গ্রকার। 








*"ইচ্ছাত্রিয়া জ।নশকি” যে কি, তাহা সাধনা” অস্থে ডর্ঠব্য। 
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এই সকল দর্শন ক্রিয়ার এক একটী দর্শনক্রিয়া বিবক্ষায়ে 
আমি এক একটাজীব। এই শ্রেণীস্থ প্রত্যেক দর্শনক্রিয়। 
আবার অনন্ততবে নিষ্পন্ন হইতেছে। যথা,-_আমি 
যজ্ঞেশ্বরোপাধি একটী জীব। আমি ম্বরূপতঃ জ্ঞান-স্বরূপ 
ব্রহ্ম । আমার এই অধম দশনক্রিয়াটা যেমন পর পর অপংখ্য 

ংখাক হইতেছে, সেইরূপ আবার একই সময়ে এক 
একটা দর্শনক্রিয়া অনস্ভাবে নিষ্পন্ন হইতেছে । এই একটা 
মুহূর্ত আছে; এই মুহূর্তে আমার এই অধম দর্শনক্রিয়াটী 
এমনভাবে নিষ্পনন হইতেছে যে, এই দর্শনক্রিয়ার গুণেই আমি 
বহুদংখাক দেহরূপ আত্মপ্রতিবিষ্ব একই সময়ে দর্শন কবি- 
তেছি, তন্মধ্যে কেবল যক্দ্েখবরদেহরূপ প্রতিবিষ্বকে “আমি” 
জ্ঞান করিয়া অন্যান্ত দেহরূপ প্রতিবিম্ব সকলকে “পর” জ্ঞান 
করিতেছি । কিন্তু এমনই আশ্চর্য্য ব্রঙ্ধমাযা যে, জীবদেহ- 
দ্ধপ প্রতিবিষ্ব সকল অপদার্থ (অবস্থা হইলেও তাহাদের নানা 
প্রকার পরিবর্তনাদি দর্শন করিয়া আমি এক অদ্বিতীয় 
নিক্ষিয় ব্রহ্ম হইলেও আমাকেই আমি দেহধারী অসংখা 
ক্রিয়াশীল আত্মা জ্ঞান করিতেছি। ছাম়াবাঞ্জি দর্শনে বেমন 
শিশুগণ মনে করে যে, কতকগুলি তাহাদের মত লোক 
নাচিতেছে, গান করিতেছে এবং ই দলতুক্ হইয়া পরস্পর 
যুদ্ধ করিতেছে, কিন্তু তাহার! জানিতেছে না যে, উক্ত আপা- 
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ততঃ প্রতীয়মান লোক সকল প্রকৃত লোক নহে, উহারা 
কেবল ছায়াপুতুল মাত্র এবং অচেতন; সেইরূপ আমিও 
এই অধমক্রিয়ারূপদর্পণে (অন্তঃকরণে ) দেহনপ প্রতিবিগ্বের 
নানা প্রকার পরিবর্তনাদি দশনে আমি দেখিতেছি যে, আমি 
কত প্রকার কাধ্য করিতেছি এবং আমার মত অন্যান্য বছ্‌- 
সংখাক দেহধারী আত্মাও স্ব স্ব কার্ণা করিতেছে, কিন্ত 
স্বর্ূপতঃ আমি নিক্ষিয় এক অদ্বিতীয় জান গ্রতিবিদ্বের 
পরিবর্তনদ্রষ্টা বা জাত। মাত্র। প্রকৃত পক্ষে কোনও একটা 
দেহরূপ প্রতিবিষ্বের পরিবর্তন ঘটে না; প্রত্যেক দেহরূপ 
প্রতিবিস্ব যেমন উৎপন্ন হইতেছে, তেমনই আবার বিণ 
হইতেছে। মায়াশক্ির প্রত্যেক ক্রিয়া একই সময়ে অনস্ত- 
ভাবে নিষ্পন্ন হওয়াতেই অধিক পরিমাণে পরম্পর সাদৃশ্র 
বিশিষ্ট গ্রতিবিষ্ব সকন পর পর হওয়ায়, দেহের পরিবর্ধন 
ও ক্রিয়া হইতেছে এপ জ্ঞান হয় মার। বভমংখ্যক 
দেহরূপ আত্মপ্রতিবিষ্ব সকলে আমার ভিন্ন ভিন্ন ও শ্বতত্্ 
স্বতন্ন অহঙ্কার পতিত হওসাতে, আনি আমার সঙ্গেই নানা 
প্রকার মন্বন্ধ স্তাপন করিতেছি | আমি আমাকেই আমার 
স্ত্রী জ্ঞান করিতেছি, আমাকেই আমার পুন জ্ঞান করি- 
তেছি; কিন্ত এক “আমি” ভিন্ন আর দ্বিতীয় আত্মা 


নাই। 


৪৬ কোহহন্‌। 


“অনঙ্গো স্থপ্রভঃ পূর্ণ» শুদ্ধজ্ঞানাদি লক্ষণঃ | 
এক এব৷ দ্বিতীয়শ্চ সর্ববদেহগতঃ পরঃ 1৮ 
(ভগবতা গাতা) 
“যথা শরাব তোয়স্থং রবিং পশ্যেদনেকধা। 
তথৈব মায়য়া দেহে বহুধাগ্লানমীন্ষ্যাতে |” 
(মহানির্ববাণ তন্তু) 
আমার একটী দশন-ক্রিয়ার সহিত অন্থটার বিশেব 
কোন সঙ্বন্ধ দৃষ্ট হয় না) মধাম দর্শন করায় বে *জ্ঞান” 
ঈশ্বররূপে সর্বাস্ত, আবার সেই *জ্ঞান*ই অধম দশন ক্রিয়ায় 
জীবরূপে অন্নজ্ঞ। তরঙ্গের দর্শন ক্রিয়া কি অনির্কচনীয় 
ভাবেই নিশন্ন হইতেছে। এই ভাবই মায়াশনবাচ্য ! 
এই ভাবই শাস্ত্রে নিয়তি ঝ ব্রহ্ষপ্রকুৃতি নামে 
অভিহিত । 
“প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্্মাণি সর্ব্বশঃ ! 
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা! কর্তীহমিতি মন্যাতে। 
ঈশ্মরঃ সর্ববডৃতানাং হৃদেরশেইজ্জুন তিষ্ঠতি। 
ভ্রাময়ন্‌ সর্ববডূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥৮ 
(তগবতগীতা) 


কোহহম্‌। ৪৭ 


আমি জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়। মামার কোন ভ্রম নাই 
সত্য, যেমন প্রতিবিধ্ব মায়াশক্তির ক্রিয়ান্ূপ দর্পণে পতিত 
হয়, তেমন প্রতিবিষ্বই আমাকর্তৃক্ষ দুষ্ট হইথা থাকে; 
কিন্ত প্রতিবিশ্ব অবস্ত অর্থাৎ মিথ্যা পদাথ, এই প্রঠিবিশ্বকে 
“আমি” জ্ঞান করা কি ভ্রম নয় ? এবং দর যখন স্বরূপঠঃ 
এক অদ্বিতীয় ত্রহ্গ, তথন একটী জা একটা মাত্র প্রতি 
বিশ্বকেণ্মাসি” জ্ঞান করে এবং অগ্তাগ্ঠ গাবগণকে “পর” 
জ্ঞান করে, ইহারই বাকারণ কি? 

মায়াশক্তির ক্রিযান্্ণ দর্পণ সকল অহংখ্য, ইহা পূর্বেই 
কথিত হইয়াছে, এবং এই মকল ক্রিন্নাদপ দর্পণ বিবক্ষান়্ে 
একই ব্রঙ্গ মহেগর, ঈশ্বর ও অস'থা জাব, অর্থাৎ উত্বম 
ক্রিয়ারূপ দর্পণ বিবঙ্ষায়ে ভিন মহেশ্বব, মধান ক্রিয়াজপ 
দর্পণ বিবক্ষায়ে তিনি ঈথব, এবং অনাথা অধন ক্রিয়ারূপ 
দর্পণ বিবক্ষায়ে ঠিনিই আবাব অপংঘা জী৭। ঈশ্বর ৪ জীব- 
গণ দেহাকার "বা দেহরূপ প্রতিখিদ্বকে “আনি” জ্ঞান 
করেন__জ্যোতিম্মহী দেহন্ধপ প্রতিৰথে ঈশ্বরের অহংকার, 
এবং এক একটা পাঞ্চতৌতিক-দেহরূপ প্রতিবিষ্বে এক 
একটা জীবের অহংকার । মার়াশক্কির মধ্যম ও অধম 
ক্রিয়ারূপ দর্পণশুলির প্রত্যেক দর্পণে যেমন অসংখা দেহন্ধপ 
আত্মপ্রতিবিস্ব দৃ্ট হইয়। থাকে, সেইন্ধপ আবার এক 


৪৮ কোহইহম্‌। 


একটা দর্পণে এক একটা অহংরূপ বা অহমাকার প্রতিবিহ্থ ও 
পতিত হয়। এক একটা দেহরূপ গ্রতিবিষ্বের সহিত এক 
একটা মাত্র অহংরূপ বা অহমাকার প্রতিবিশ্বের পরস্পর 
মিশ্রণে এক একটা অহমাকার বিশিষ্ট দেহবপ প্রতিবিষ্ব হয়) 
এক দর্পণে অনেক দেহাকার পপ্রতিবিষ্ দু হয বটে, কিন 
এক ধর্পণের অহং প্রতিবিশ্ব অন্য দর্পণে দৃ্ হয় না, এ জন্যই 
একই ব্রহ্ম অনস্ত মায়াশক্তির অধম ক্রিয়ারূপ অদংখা 
জ্ঞান দর্পণ (অন্তঃকরণ) বিবক্ষায়ে অসংখ্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জীব। 
একটা জীবের একটা দেহেই অহংকার আছে, অন্যান্য দেহে 
অহংকার নাই, এ জন্যই একটা জীব অন্তান্ত জীবগণকে পর 
জ্ঞানকরে। এবং অহমাকার বিশিষ্ট দেহরূপ আত্ম গ্রতি- 
বিশ্ব জ্ঞান দর্পণে দৃষ্ট হয় বলিয়াই ব্রঙ্গ দেহকে "আমি জ্ঞান 
করেন, যেমন গ্রাতিবিম্ব তেমনই উহাকে দর্শন করেন, 
ইহাতে জ্ঞানস্বরূপ বন্ধের কোন ভ্রম নাই, বরং একই 
রঙ্ের, স্বীয় মায়াশক্তির ক্রিয়ারূপ ভিপ্ন ভিয় অসংখা দর্পণ 
বিবক্ষায়ে অসংথা জীব হওয়া, অসীম ক্রঙ্গ শক্তিরই পবি- 
চাযক, স্বীকার কবিতে হইবে। রঙ্গ অনন্তদর্শনশক্তিতে 
আপনাকেই অনস্তরূপে দশন করিতেছেন এবং এক হইয়াও 
স্বীয় মায়া অনস্ত সংখ্যক হইয়া! লীলাচ্ছলে আপনার সহিতই 
আপনি নান! প্রকার সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছেন। 


কোহহম্‌। ৪৯ 


মায়াশক্কির অধম ত্রিয়ারূপ দর্পণে যে অহং প্রতিবিদ্ব দৃষ্ট 
হয়,তাহা আবার জ্রিবিধ)--উত্তম,মধ্যম ও অধম। এই ত্রিবিধ 
অহং প্রতিবিস্ব দর্শনকেই ত্রিবিধ অহংকার সংজ্ঞা দেওয়! হয়। 
উত্তম অহংকার আবার ছুই প্রকার। ১ম উদ্তম অহ্‌*- 
কারে জীব স্বীয় পাঞ্চভৌতিক দেহ দর্শন করিলেও পরিদৃশ্য- 
মান জগৎ গ্রপঞ্চকে আত্ম-প্রতিবিদ্ব-স্বরূপে দশন করে এবং 
এক চিৎস্বক্ূপ আত্মা ব! ব্রঙ্গ ভিন্ন আর দ্বিতীর পদার্থ নাই, 
এন্পজ্ঞান করে। এবন্বিধ জীব কর্ডুক পরিদৃশ্তমান জগৎ 
নিরবয়ব বক্ষে অন্নুৎকীর্ণ একটা মিথা! সাবয়ব ছবিবিশেষ 
বলিয়া গণ্য হইয়| থাকে । 


“অহং সর্ববমিদং বিশ্বং পরমাত্মাহহমব্যয়ত | 


নান্যদন্ডরীহ সন্থিদ্‌ যা পরনা সাহাহ্‌ং কৃতিঃ ॥৮ 
(যোগবাশিষ্ঠ) 


“বিষুঃঃ সর্বমিদং জগত বিঞুঃ সর্ববস্য কারণ 
অহপ্ধ বিষু্রিতি যত তদ্‌ বিষ্কোঃ স্মরণং বিছুঃ ॥৮ 


(বৃহন্নারদীয় পুরাণ) 


৫০ কোহহম্‌। 


* ২য় উত্তম অহংকারে জীব আপনাকে জগৎব্যাপী এক 
অসীম নিরাকার নিরবয়ব চৈতন্য পদার্থ বলিয়া জানে এবং 
আপনার মধ্যেই স্বকীয় দেহ আছে এব্পন্তান করে। 


“অহমেব পরো ঝিুওরময়ি সর্ববমিদং জগৎ । 
ইতি যঃ সততং পশ্যেৎ তং বিদ্যাদুন্তমোত্তমম্‌ ॥৮ 
(বৃহন্নারদীয় পুরাণ) 
মধ্যম অহংকারে জীব আপন।কে দেহাতিরিক কোন 


নিত্য পদার্থ বলিয়! জানে এবং আপনাকে দেহ মধ্যে অব- 
স্থিত ভ্বান করে। 


“সর্বন্মা দ্যতিরিক্তোহহং বালা গ্রশত কল্লিতঃ। 
ইতি য৷ সম্থিদেষাসৌ দ্বিভীয়াহংকৃতিঃ শুভা ॥” 
(যোগবাশিল্ঠ) 
অধম অহংকারে জীব আপনাকে হস্তপদার্দিবিশিষ্ট 
চেতন পাঞ্চভৌতিকজড়পিণ্ড বিশেষ বলিয়া জানে । 


"পাণিপাদাদিমাত্রেয়মহমিত্যেব নিশ্চয়ঃ। 
অহংকার ত্বুতীয়োইসৌ লৌকিক স্তচ্ছ এব সঃ ॥ 


(যোগবাশিক্ঠ) 


কোহহম্‌। ৫১ 


শেষোক্ত দ্বিবিধ প্রকার জীবেরই মৃদ্্যু হইয়া থাকে 
এবং মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম হয়। 


মৃত্যু কি? 


দ্মৃতা” শবটি বিনাশবোধক নহে, জৈবাহংকারের 
বিশেষ পরিবর্তন-স্চক মার। আম্মা অবিনাশী চিৎ ৰা 
চৈহন্য বলিয়৷ আত্মার বিনাশ নাই; এব* জাবের মৃত্যুতে 
প্রাণ বাযুর বহির্গমনে দেহের কেবল ম্পন্দরাহিতা ও পৰি- 
বর্তনই লক্ষিত হয়, দেহের বিনাশ দৃট হল না। 


“শুদ্ধং হি চেতনং নিত্যং নোদেতি ন চ শামাতি | 
স্লাবরে জঙ্গমে বোন শৈলেহগ্লৌ পরনে স্থিতম্‌। 
কেবলং বাতসংরোধাত যদাম্পন্দ; প্রশাম্যতি । 
সবৃত ইত্যুচ্যতে দেহঃ তদাস্য জড় নামক:1৮ 
(যোগবাশিষ্ঠ) 
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স্থল দেহ হইতে আঁতিবাহিক দেহে অহংকার পতনই 
মৃত্যু এবং আতিবাহিক দেহ হইতে পুনরায় নৃতন স্থল দেহে 
অহংকার পতমই পুনর্জন্ম বলিয়া কথিত হয়। কেবল মধাম 
ও অধম অহংকারী জীবগণেরই মৃত্যু হইয়া থাকে; উত্তম 
অহংকারী * বা আত্মজ্ঞানী জীবের মৃত্যু হয় না।-_ 


“ইইহৈব যস্ জ্ঞানং স্যাৎ হৃদগত প্রত্যগাতনঃ। 
মম সম্বিদপরতনোঃ তগ্য প্রাণাঃ ব্রজন্তি ন।॥” 
(দেবীগীতা) 


“শুদ্ধ ব্রহ্মার তো যব ন সযাত্যেব কুত্রচিৎ। 
তস্য প্রাণাঃ বিলীয়ন্তে জলে সৈম্ধবপিগুবঙড ॥৮ 
(শিৰগীতা) 


৬প্রতিবিষ্ব দর্শনকেই “সংস্কার” এবং অহং গ্রাতিবিষ্ 
দশনকেই অহংকার সংজ্ঞা দেওয়া হয়। এক প্রতিবিষ্ব অন্ত 
প্রতিবিষ্বের এবং এক সংস্কার অন্য সংস্কারের কারণ নহে 
মহা, যেহেতু মায়াশক্তির বিভিন্ন ক্রিয়াই যিভিন্ন গ্রতিবিস্বের 





* ব্ন্ধজ্ানীর যে মৃত্যু হইতে পারে না, ভা " নাধন।" গ্রন্থে যুক্তিদ্বার 
সিদ্ধান্ত করা হইস্াছে। 
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কারণ) কিন্তু বর্গের নিধি য়তাহেডু ও ইচ্ছারাহিত্য 
প্রযুক্ত নিয়তি-সংজ্ঞক মায়াশক্তির ক্রিয়াক্রমের অস্তিত্ব 
স্বীকার করিতে হয়,এজন্যই পূর্ববর্তি সংস্কার বা সংস্কার সমষ্টি 
পরবর্তি সংস্কারেব কারণ বলয়! গণ্য করা যাইতে পাবে। 
এবং জগতের উৎপন্তির অবাবহিত পর হইতে লয়ের অবাব- 
হিত পূর্ব পর্যাস্ত জাগতিক দর্বপ্রকা পরিধর্ধনে এইকূপ 
কাধ্যকারণ-ভাব বা স্বন্ধ অবশ্য থাকিবে। 

অব যন্ধ প্রকার কার্ধ্য করে, জীবেরর ইচ্ছাই সেই পনু- 
দায় কার্ধেযর কারণ স্বরপ, যেহেতু অগ্রে ইচ্ছা না চইপে 
কাধ্য হইতে দেখা যায় না। এখানে কার্য শফে জাগতিক 
পরিবর্তন বিশেষ বুঝিতে হইবে। জীবগণ কর্তৃক জগতের 
আংশিক পরিবর্তন মাত্র ঘটিতেছে, এবং জীবগণের ইচ্ছাই 
উক্ত পরিবর্তনের কারণ। জীবগণের সমুদাত় কাধ্যই তাহা- 
দের ইচ্ছামূলক সন্দেহ নাই, কিন্ত জগতের সর্বপ্রকার পরি- 
বর্তনের মূলেই ফে'জাবগণের ইচ্ছা আছে, ইছ। বঙ্গা যাইতে 
পারে না, যেহেতু কেবল আংশিক পরিবর্তনের মূলেই জীবের 
ইচ্চা দুষ্ট হয়। জগতের আংশিক পরিবর্তন যখন ইচ্ছানূলক 
দেখা যাইতেছে, তখন জাগতিক সর্ব-প্রকার পরিবর্তন ও 
ষে ইচ্ছামূলক ইহা! সহজেই বোধগমা হয়, কারণ পরিরর্তন 
আপনা আপনি হইতে পারে না, কারণ বাতিরেকে কার্য 
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অসস্ভব এবং ইচ্ছাকেই সর্ব কার্ধের কারণ বলিতে হইবে । 
স্তর সুর্ঘযার্দির গতি, বায়ুর গতি প্রভৃতি কার্ধা বা ঘটনার 
মূলে জৈব ইচ্ছা নাই, অবস্তা অন্ত কাহারও ইচ্ছা আছে 
স্বীকার করিতে হইবে। আবার দেখ জৈবকার্ষ্যের কাবণ 
যেমন জৈবইচ্ছ সেইরূপ জৈবকার্ধয সকল আবার জৈব 
দেহ দ্বারাই নিশ্পন্ন হয়; ইহা হইতেই সিদ্ধান্ত হইতেছে 
যে, চন্্-হুর্য্যাদির গতিরূপ জাগতিক পরিবর্তন কার্যোর 
মূলে নিশ্চয়ই কাহারও ইচ্ছা আছে এবং এই কার্য তাহার 
দেহ দ্বারাই নিষ্পন্ন হইতেছে। স্র্য্য পূর্ব দিক হইতে পশ্চিম 
দিকে যাইতেছে এবং পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব দিকে আসি- 
তেছে। হৃর্য্য জড়পদার্থ এবং সূর্ধ্য কাহারও দেহ নহে, 
এজন্য অবস্থা স্বীকার্ধ্য এবং যুক্কি-যুক যে এমন কেহ আছেন, 
ধাহার জগৎব্যাপী দেহ আছে এবং দেই দেহদ্বার| তাঁহার 
ইচ্ছায়ই জড় সুধ্য পূর্বদদিক হইতে পশ্চিমদিকে নীত হই- 
তেছ্ছে। ধেমন জড়সুর্য্য উক্তদেহ কর্তৃক সঞ্চালিত হইতেছে, 
সেইব্ূপ জড় জীবদেহও উক্তদেহ কর্তৃক সঞ্চালিত হইয়! 
কার্য করিতেছে অনুমান করা যায়, কারণ পূর্বোক্ত জগৎ- 
ব্যাপী দেহ অসীম বলিয়৷ সীম জীবদেহের মত তাহার 
গতায়াড নাই, কেবল সংবেগ আছে মাত্র এবং জীবদেছেও 
উক্ত দেহ সর্বব্যাপী বলিয়া! জীবদেহেও উহার ষংবেগ 
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আছে স্বীকার্ধ্য। সাধারণ জীবগণের এ ধারণা আছে যে, 
জড়দেহ সকল আপন আপনি চলিতে পারে না, জীবগণের 
ইচ্ছায় শক্তিতে চলিত হয় এবং সর্ধদেহ সম্বন্থেই উক্ত 
“শক্তি”র অল্লাধিক পরিমাণে ক্রিয়া হইয়। থাকে; জীবগণ 
যাহাকে «শক্তি বলে, তাহ! সাধারণ জীবগণ জানে ন| 
এবং উহা! গ্রত্যক্ষও ক'রে না, কেবল উত্ত শক্তির ক্রিয্া- 
ঘারাই উক্ত শক্তির অস্তিত্ব অনুমান করে মাত্র । এই 
শক্তি পূর্বোক্ত জগত্ব্যাপী দেহ ভিন্ন অন্ত কিছুই লে এবং 
জৈব দেহের যে লমুপদায় কার্ধ্য জৈব শকিতে হয় বলিয়। 
সাধারণের অনুমান, সেই সমুদায় কার্য উক্ক ঞগৎব্যাপী 
দেহের সংবেগেই হইয়া থাকে । উক্ত জগৎব্যাপী দেহই 
সেই শজুপাধি স্বয়ং ক্রিয়াশীল জ্যোতির্ধয়ী ঈশ্বর দেহ 
যাহার সমন্ধে কিঞ্চিৎ আভান অগ্রে দেওয়া হইয়াছে। 


“চিচ্ছায়াবেশতঃ শক্তি শ্চেতনেব বিভাতিস! | 
তচ্ছক্ত,পাধিসংযোগাত ত্রদ্ধৈবেহ্বরতাং ত্রজেত।” 
জৈবদেহ দ্বারা ষে দনুপায় কার্য নিষ্পন্ন হয়, সেই সঙ্গ 
দায় কার্ধ্য প্রকৃত পক্ষে উক্ত শক্তির সংবেগেই হইয়া থাকে 
এবং তাহাদের মূলে ঈশ্বরের ইচ্ছা! আছে, এগন্ত ঈপ্ররেচ্ছা 
জৈবেচ্ছার কারণ বলিয়া স্বীকার করা ধাইতে পারে। জৈব 
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ইচ্ছা কেবল জৈব দেহেরই কার্ষ্যের কারণ, ঈশ্বরেচ্ছা যেমন 
গৈব দেহের কার্ধ্যের কারণ সেইরূপ মাবার জৈব ইচ্ছারও 
কারণ বটে যেহেতু ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই শক্তি সংবেগে জীব 
দেহের ও জাগতিক অন্তান্য পরিবর্তনে, জৈবেচ্ছার পরি- 
বর্তন 'ঘটিয়া থাকে । ঈশ্বরেচ্ছ৷ কাঁরণাতাবে অহৈতুকী, 
স্বীকার্ধ্য। নিয়তি সংজ্ঞক মাগাশক্তির ক্রিষাক্রমান্থুমারেই 
ঈশ্বরের ইচ্ছা হইয়া থাকে; জগতের উৎপন্ি, স্থিতি ও 
লয়াদি ব্যাপার এক 'নাদি অনন্ত নিয়তি অনুপারেই 
শ্বটিতেছে। ঈশ্বরের ইচ্ছাও জ্ঞানদর্পণে প্রতিবিশ্ব মাত্র 
এবং নিয়তিমূলক । 

জগদ্ধাপী শজুপাধি জ্যোতির্শমী ঈশ্বর দেহের বর্তমানতা 
গ্রামীণ সম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র। জড় সংজ্ঞক দেহা- 
দির সঞ্চলন যে, শক্তি সংবেগে হইয়া থাকে ইহা সকলেরই 
অন্থমেয় এবং জগস্ধ্যাপী স্বয়ং ক্রিয়াশীল শ্াপাধি কিছু না 
থাকিলে হৃর্ধ্যার্দির গতি থে অসম্ভব ইহাও সহজেই বোধগম্য 
হয়) লিঙ্গ পুরণাদি শান্তর গ্রন্থে ঈশ্বরের জ্যোতির্দ্মী দেহ 
সম্বন্ধে যথেষ্ট আভাসও প্রাপ্ত হওয়! বায়; বিশেষতঃ সদৃ- 
গুরুপদেশে সাধনায় উক্ত জোতির্য়ী ঈশ্বব দেহের আংশিক 
প্রকাশও ম্প্তঃ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । পরাভক্িতে, অর্থাৎ 
ঈশ্বর ও জীব উভয়েই স্বন্্পতঃ এক নিগণ ব্রহ্ধ এই জ্ঞানে 
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ঈশ্বরাধানা যথে্ট ফলপ্রদ, সন্দেহ নাই? বঙ্গ জ্ঞেয়, ঈশ্বর 
উপান্য। অভেদ জ্ঞানে ঈশ্বরোপাপনায় জীব যে ক্রমশঃ 
জ্ঞানোন্নতিতে নিক্ষিয় হইযা যায়, এবং সর্ধ-প্রকার চিন্ত। ও 
কামনা বর্জিত হইয়া পরম পদে স্থিত হয়, এ বিষয়ে কোনই 
সন্দেহ নাই ;-- 
“যস্তাত্মরতি রেবস্তাৎ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ | 
আত্মন্যেব চ সম্থুষ্টঃ তস্যকাধ্যং ন বিদ্যতে ॥” 
(ভগবত গীত) 
“নিক্ষিয়ৈব পরাপুজা মৌনমেব পরং তপঃ। 
অচিন্তৈব পরং ধ্যানং অনিচ্ছৈব পরং পদম্‌ ॥৮ 
(শুরূপদেশ) 
তবে ইহা অবস্থা স্বীকার্ধ্য, অগ্রে প্রমাণিত ও হইয়াছে, 
এবং সর্ব-শান্থেরই সার মর্শববটে যে, জীব স্বব্ূপতঃ এক অদ্ধি- 
ভীয় নিক্ষি তরঙ্গ; উপাপন1, আরাধনা প্রন্ভৃতি কার্ধাও 
মাম্লাশক্কির ক্রিয়াবূপদর্পণে আম্ম-প্রতিবিশ্ব মানত । রঙ্গেচ্ছা 
সংজ্ঞক নিয়তি, ব্রদ্ধ প্রকৃতি বা বঙ্গের নিতাধন্দ 'অনুলাযী 
এক অনির্কচনীয় ও দুর্কোধা মারাশক্ষির ক্রি়াই দশা সমস্থ 
এবং উহ্থার সর্ধ-প্রকার পরিবর্ধনাদির মুলে স্থিত) মায়া 
শক্ষির ক্রিয়াভাবে লমুদায়ই নির্বাপিত হইয়া যায় এবং 


৫৮ কোইহহম্‌। 


আবার ক্রিয়ারস্তে সমন্তই ভ্ঞানদর্পণে দৃষ্ট হইতে থাকে; এ 
জন্তই মহানির্বাগ তন্থ্ে উক্ত আছে ;-- 

“স্যফ্টেরাদৌ স্বমেকাসী স্তমোরূপ মগোচরম্‌। 

্বান্তো জাতং জগৎসর্ববং পরং্রক্ম সিগৃক্ষয়া ॥ 

হ স্যেচ্ছ! মাত্র মালাম্থ্য ত্বং মহাযোগিনী পরা। 

করোধি পাসি হংস্থান্তে জগদেতৎ চরাচরম্‌॥৮ 

উপমংহারে বক্তব্য এই যে, জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি অসম্ভব, 

জ্ঞানেই অষ্টপাশ দগ্ধ হয় এবং জ্ঞানেই স্বস্ব রূপ দুষ্ট হঈয়া 
খাকে, এজন্ত জ্ঞান মাহাক্ম্যস্থচক যথেষ্ট শাস্ত্র বাকা প্রাপু 
ইওয়া যায়)-_ 

“ম্বদেহ মরণিং কৃহ্া প্রণবঞ্চোন্তরারণিম্‌। 


জ্জাননিন্মীথনা ভ্যাসাৎ পাশং দহতি পণ্ডিতঃ ॥” 
( কৈবল্যোপনিষত) 


্বণা লঙ্জজা ভয়ংশোকঃ জুগুপ্সা চেতিপঞ্চমী। 

কুলং শীলং তথা জাতি রষ্টপাশাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥৮ 
(কুলার্ণব) 

“্যন্য সর্বেব সমারন্ত।ঃ কামসংকল্প বর্জিতাঃ। 


জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ কম্াণং তমানুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥৮ 
(ভগবগুগীতা) 


কোৌহহম্‌। ৫৯ 


“হস্ত বুপস্থমুদ্ররং বাক, চতুর্থী চতুষ্টয়ম্‌। 
এতৎ স্থসংযতং ষস্য স নরঃ কথ্যতে বুধঃ 1” 
(জ্ঞানসংকলিনী তন্ত্র) 
“্যখৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্নিঃ ভস্মসাৎ কুরুতেহর্ভুন । 
জ্ানামিঃ সর্ববকণ্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥৮ 
( ভগবগ্গীতা ) 
“ও স্কারং রথমারুহা বিষুং কৃত্বা তু সারথিম্‌। 
ব্রহ্মলোক পদান্বেষী রুদ্রারাধন ততপরঃ ॥” 
€(অস্বতবিন্দুপনিষত) 
দন মুক্তি জর্জপনাতহোমাৎ উপবাস শতৈরপি । 
বন্গৈবাহমিতি হ্া্থা মুক্তো ভবতি দেহভভৃত ॥৮ 
“যোগা জীবাস্মনোরৈক্যং পূজনং সেবকেশয়োঃ। 
সর্ববং ব্রন্ষমেতি বিদুষো নযোগঃ ন চ পৃজনম্‌ ॥” 
(মহানির্ববাণ তন্ত্র) 
পব্রক্ষধ্যানং পরং তীর্থং তীর্থ মিন্দ্িয় নিগ্রহঃ | 
দমস্ীর্ঘস্ত পরমং ভাবশুদ্ধিঃ সরস্তথা ॥ 
জ্জানহুদে ধ্যানজলে রাগদ্ধেষমলাপহে । 
ষ: স্নাতি মানসে তীর্থে সযাতি পরমাং গতিম্‌ ॥ 


৬৪ কোহহম্‌। 
ইং ভীর্থমিদং নেতি যে নরাঃ ভেদ দর্শিনঃ। 
তেষাং বিধায়তে তীর্থগমনং তশুফলব্ যু ॥ 
সর্ববং ব্রক্ষেতি যো বৈতি নাতীর্ঘং তস্য কিঞ্চন ॥ 
সদ্বিচার কুঠারেণ ছিন্নসংসারপাদপঃ | 
জ্কানবৈরাগ্যতার্থেণ লভতে বৈষ্বপদম্‌ ॥ 
নামরপক্রিয়াহীনং সর্ননং ততপরমং পদম্‌। 
জগত্ কৃত্বেশ্বরোহনন্তং স্বয়ংমর প্রবিষ্টবান ॥ 
বেদাহমেতং পুরুষং চিদরূপং তমসঃ পরম্‌। 
সোহহমন্মীতি মোক্ষায় নান্বাপস্থা বিমুক্তয়ে ॥ 
শ্রবণং মননং ধ্যানং জ্ঞানানাঞ্চেব সাধনম্‌। 
বজজদানতার্থবেদৈ মুক্তিঃন লভ্যতে কদা ॥ 
ব্রপ্ধপ্রকাশকং জ্কানং ভববন্ধবিভেদনম্‌। 
তত্রেকচিত্ততা যোগো মুক্তিদো নাত্র সংশয়ঃ ॥ 
জিতেক্জরিয়ান্তঃকরণো জ্ঞানদৃপ্তো হি যো ভবে । 
সমুক্তঃ কথ্যতে যোগী পরমাত্মন্যবস্থিতঃ ॥৮ 
(গরুড় পুরাণ) 
“সপ্পবুদ্ধি যথারজ্জৌ শুক্তৌ বা রজতভ্রম:। 
তত্বছ্েদমিদং বিশ্বং বিবৃতং পরমাত্মানি ॥ 


কোহহম্‌। ৬১ 


চৈতন্যাণ সর্ববমুশ্পন্নং জগদেতও চরাচরম্‌। 
তম্মাৎ সর্ববং পরিত্যজ্য চৈতন্থান্ত্ সমাশ্রায়ে ॥ 
ঘটস্ঠাত্যন্তরে বাহ যথাকাশং প্রবর্ভতে । 
গাত্মাভ্যন্তরে বাহো কাধ্যবর্গেষু নিত্যশঃ ॥ 
যস্মাণড প্রকাশকোনান্তি স্বপ্রকাশে। ভবেন্ততঃ | 
সপ্রকাশো যতস্তম্মাৎ আত্মা জ্যোতিঃ স্বরূপতঃ ॥ 
পরিচ্ছেদে! যতো! নাস্তি দেশকালম্বরূপতঃ | 
আম্মনঃ সর্নদথা তস্মাৎ আত্মা পূর্ণে ভবেশুকিল ॥ 
যস্মাক্স বিদ্যতে নাশো পঞ্চতূতৈ মৃাত্মকৈঃ। 
আত্মা তন্মাস্তবেন্সিতাং তম্নাশো ন ভবেৎ খল ॥ 
নস্মান্নাশিত মজ্জানং জ্ঞানেন বিশ্বকারণম্‌। 
তন্মাদাক্সা ভবেজ্‌ ভহানং জ্বানং তস্মাৎ সনাতিনম ॥ 
বাহ্াানি সর্ববড়ূতানি বিনাশং ঘান্তি কালতঃ। 
যতোবাচো নিবন্্যন্তে মাক্সা দ্বৈতবিবর্ডিভতঃ 0৮ 
(শিবসংহিতা) 
“দ্বেপদে বন্ধ মোক্ষায় নির্্মমেতি মমেতিচ | 
মামতি বধ্যতে জন্ত নির্দমমেতি বিমুচ্যতে ॥ 


৬২ কোহহম্‌। 


মনসো হা,ম্মনীভাবাৎ দ্বৈতং নৈবোপপদ্যতে 
যদা যাত্যুম্মনীভাবঃ তদ! তত পরমং পদম্‌॥ 
হ্যান্ুগ্তি ভিরাক।শং কষুধার্তঃ কুগুয়েন্তুষম্‌। 
নাহং ব্রন্গোতি জানাতি তশ্য মুক্তির্নবিদাতে ॥ 

অনন্তশাস্ত্রং বাবেদিতব্যং 

স্বল্পশ্চ কালঃ বহুবশ্চ বিদ্বাঃ। 

যঙ সারভূতং তদ্ুপাসি তব্যং 

হংসো যথা ক্ষিরমিবান্থু মিশ্রম্‌ ॥ 
পুরাণং ভারতং বেদীঃ শান্সাণি বিবিধানিচ । 
পুজদারাদি সংসারে যোগাভ্যসস্য বিদ্দকু ॥ 
ইদং জ্ঞানমিদং জেয়ং যত সর্ববং জ্ঞাতু মিচ্ছসি। 
অপিবম সহআাযুঃ শাস্ত্রস্তং নাধিগচ্ছসি ॥ 
বিজ্ঞেয়োহক্ষর-সগ্মাত্র! জীবিতঞ্চাপি চঞ্চলম্‌। 
বিহায় সর্ববশাস্ত্রাণি য সত্যং তদুপাস্ত্তাম্‌ ॥ 
অগ্নির্দেবে দ্বিজাতীনাং মুনিনাং হৃদিদৈবতম্‌। 
প্রতিমা স্বশ্নবুদ্ধীনাং সর্ববত্র সমদর্শিনাম্‌ ॥ 
সর্ববত্রাবস্থিতং শান্তং ন প্রপশ্টেৎ জনার্দনম্‌। 
ড্ঞানচক্ষুবিহীনত্বাৎ জন্ধঃ সূরধ্য মিবোদিতম্‌।” 

(উত্তর গীতা) 


কোহহম্‌। ৬৩ 


“তন্বাববোধো ভগবন্‌ সর্ববাশাতৃণপাবকঃ। 
প্রোক্তো। সমাধিশব্দেন নচতুফীমবস্থিতি ॥ 
সর্ববং ব্রদ্মেতি যসান্তর্ভাবনা সহিমুক্তিভাক্‌। 
ভেদদৃষ্টির বিদ্যেয়ং সর্দনথাতাং বিবর্জভয়ে॥ 
দীর্ঘ সংসার মায়েয়ং রাম রাজসতামসৈঃ। 
ধার্য্যতে পৌরুষৈনিতাং স্ুস্তান্তেরিব মণ্ডপঃ ॥ 
সমস্তংখল্বিদং বঙ্গ সর্ববমাত্ত্ৈর বিস্তু তম । 
অহমন্যদিদং চান্যদিতিতাজানঘ ॥ 
অয়ং প্রপঞ্চো মিখোব সত্যংব্রঙ্গাহমন্য়ম্‌। 
অত্র প্রমাণং বেদাস্তাঃ গুরবোহ নুভবস্তথা । 
ব্রদ্দৈব পশ্যতি ব্রহ্ম না ব্রঙ্গ ব্রঙ্গা পশ্যতি। 
সর্গাদিনান। প্রথিতঃ স্বভাবোহস্যৈব চেদুশঃ |” 
(যোগবাশিষ্ট) 
“সর্ববভূতময়ো বিষুঃঃ পরিপূর্ণ সনাতনঃ। 
ইত্যভেদপর[তক্তিঃ সা পুজা পরিকীর্তিতা ॥ 
সর্বদেবময়োবিষু বিধি নৈতস্য পৃজায়াম্‌। 
ইতি যা মনসঃ গ্রীতিঃ সা ভক্তি: পরিকীষ্িতা ॥ 


৬৪ কোহহম্‌। 


তত্বমস্াদিবাক্যার্থ জ্ঞানং মোক্ষস্য সাধনম্‌। 
জ্ঞানে চানা হতে সিদ্ধে সর্ববং ব্রহ্মময়ং ভবেৎ |” 
(বৃহত্নারদীয় পুরাণ) 


“এ তম্মা্ সর্ববগাদ্দে বাত সর্ববশক্তে শ্বহাস্সনঃ | 

বিভাগকল্পনাশক্তি লহরীবোখিতান্তসঃ ॥ 

অতঃ সংকল্পসিদ্ধেয়ং সংকল্লেনৈব নশ্যুতি | 

যেনৈব জাতা তেনৈব বহ্ছিজ্বালেৰ বায়ুনা ॥ 

নাভং ব্রঙ্গেতি সংকল্লাৎ সদৃঢ়াদ্ধধযতে মনঃ। 

জহং ব্রঙ্গেতি সংকল্পাত সদৃঢ়ামদুচ্যতে মনঃ ॥৮ 
(যাগবাশিষ্ট) 


“মুক্তীভিমানী মুক্তোহি বদ্ধ! বদ্ধাভিমান্যপি | 
কিন্বদন্তীতি সত্যেয়ং যামতিঃ সাগতির্ভবেত ॥ 


বুভূক্ষুরিহ সংসারে মুমুক্ষুরপি দৃশ্ঠতে। 
ভোগমোক্ষনিরাকাওক্টী মহাশয় স উচ্যতে | 
(অফ্টবক্র সংহিতা) 


“ঈশ্বরানুগ্রহাদের পুংসামদ্বৈত বাসন] । 
মহম্তয় পরিত্রাণ ছিপ্রীণামুপজায়তে ॥ 


কোইহম্‌। ৬€ 


যেনেদং পৃরিতং সর্ববমাত্মনৈবাত্মনাতনি। 
নিরাকারং কথং বন্দে হাভিন্নং শিবমব্যয়ম, ॥ 
পঞ্চতৃতাত্মকং বিশ্বং মরীঢিজলসম্নিভম, | 
কস্যাপ্যহে! নমন্ধুরধ্যামহমেকো নিরপ্নঃ ॥ 
আত্ৈব কেবলং সর্ববং ভেদাভেদো নবিদ্যতে। 
অস্তিনান্তি কথং জ্রাং বিস্ময়ঃ প্রতিভ।তি মে ॥ 
বেদান্তসারসর্ববস্বং জ্ঞান বিজ্ঞান মেবচ। 
অহমাক্সা নিরাকারঃ সর্ববব্যাপা সভাবনতঃ | 
যে| বৈ সর্ববান্ধকো দেব! দিক্ছলে| গগনোগম:। 
স্বভাবনির্্মলঃ শুদ্ধ; স এবাহং ন সংশয়ঃ॥% 
(দত্তাত্রেয়) 


«“অখগুমণ্লাকারং ব্যপ্চং যেন চরাচরম্‌। 
তশপদং দশিতং যেন তশ্মৈ প্গুরবে নমঃ ॥ 


সমাণ। 


অশুদ্ধ সংশোধন । 


বি 

অশ্ব দ্ধ পৃষ্ঠা পাকি 
সদোরর়োসা সংসীররোগসা সদয় পৃঃটাইটেল পেজ) ৮ 
প্রাণবঞ্ষোতরারিশিম্‌ প্রীণবঞ্ষোত্তরারশিষ্‌ নি ৯ 
স্তং সত্যং 4. ১৮ 
পুরনরভুাদয়ের পুনরত্যদয়ের 1 ঠঃ 
দর্শন।ং দর্শনা ২ ৫ 
ফলৌগম্য মনৌপম্য ২ 3৫ 
শিষ্বলনং নিষ্ধলং ৪ ৭ 
ঈশিতং হর্শিতং ডর ৯ 


(৯ 


